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প্রচ্ছদ £ গণেশ বসু 
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১৯, প্রসাদ নিয়োগণ লেন, ভষ্লেম্বর, হগাল 


উত্স 
1নপশীড়ত লাঁগ্িত অত্যাচাঁরত 
কৃষক ও শ্রমিকদের 
উদ্দেশ্য 


আমাদের কথ। 


বহুদিনের প্রচেষ্টা এবং পাঁরিকঙ্পনা, স্ঠ ও সংজ্দর করার 
প্রয়াসে সামান্য পাঁছিয়ে আসতে হল নানাকারণে । ১৯. স্মৃতিচারণের 
ক্ষেত্রে আরও কিছ? গণণজনেব রচনা প্রত্যাশত ছিল কিন্ত বারংবার 
পন্রপ্রেরণ ও সাক্ষাংৎকথন সত্তেও তাঁদের নিকট হতে প্রাতশ্রুত লেখা 
পাওয়া যাযীন। ২ কলেবর বাদ্ধর বাস্তব কাট 'ববেচনা করে, 
পারীশস্টের িছ মূল্যবান অধ্যায় বাদ দেওয়া । দহাঁট 1বষয়ই 
আমাদের কাছে বেদনার কারণ । 

আমাদের সশীমত সাধ্যে, পহ্গ্ুকাটকে নানাদক থেকে সমদ্ধ 
কর'র চেস্টা হয়েছে । প্রাণতোবদার সান্টশশল বিপুল রচনাসমহের 
আবৃত দিকাঁট মামরা উন্মোচন করতে চেয়েছিলাম, পান্ড্রালাপ প্রস্হত 
ছল, ভাবীকালের গবেষকদের কাছে সেই তথ্যসমূহ গবেষণার কাজে 
লাগত এই গ্রন্থে প্রকাশ করা সম্ভব হল না ওই একই কারণে। 
পাঁহত্য বাতীত, প্রাণতোষদার রাজনোতিক ক্ষেত্রাট এত ব্যাপক যে তার 
চন্রটও সমগ্রভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর 
সমগ্র জীবনের ইতিহাস লেখা একাঁট গ্রন্থের পাঁরসর যথেষ্ট নয়। 

সরকার মন,্দান ব্যতত, মাগবা এ-কাজে অগ্রসর হতে 
পারতাম না যাঁদও প্রাথিত মন.দানের মধরিশও লাভ কারাঁন। এজন্য 
পারকল্পনার কাজ ব্যাহত হয়েছে । 

এই পাঁরকঙ্পনাটিকে সার্থক করতে অনুজপ্রাতম স্েহভাজন+ 
বসুমিত মজমদার যেন কমাঁপউটার -প্রাণতোষদার বপুল সংগ্রহ- 
শালা হতে অনায়াসে ও অলপসময়ে তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন । রপ্ানা 
বন্দ্যোপাধ্যায় আরেক কমাপউটার-_-প-্থুল কলেবর এই পুহ্তক্ের 
পাণ্ডুলাপ বহশ্রমে দ্ুতগাত অনালপি করে নাশদলে আমাদের 
কজের অসাবধা হত । কাণ্চন চোৌধুরণ হিরণ্ময় মখোপাধ্যায় স ভদ্র 
গধকারশ গৌতম ভড় ও বণালী দত্ত স্বতোপ্রবত্ত সহযোগি তায় 
গঁগয়ে এসেছেন । প্রকাশক দেবকুমার বসুর সাহায্য ও পরামর্শ 
আমাদের পাথেয়-্বরুপ। িক্পগ গণেশ বসুর আঁকা ' প্রচ্ছদ 
পৃুস্তকাঁটকে গৌরবদান করেছে । এদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ । 


মুজফ-ফর আহমদের পন্রগহীলর জন্য “প্রাকৃত' পাত্রকার সৌজন্য 
স্বকার কাঁর ও সম্পাদক সন্রাঁজৎ গোস্বামীকে কৃতজ্ঞতা জানাই । 
পন্রগণল বত'মানে প্রাণতোধদার ব্যান্তগত সংগ্রহে আছে । ছাপাখানার 
ভূতেরা 'মাছলে বেরুলে এবং তাদের দাব মানতে হলে, যেরুপ 
[বপষয়ের সম্মুখীন হতে হয় তার ফলশ্রাত প.স্তকাঁটর স্থানে চ্থানে 
দুলকক্ষ্য নয়। শহাদ্ধপন্র না দেওয়ার কারণ, সংধী-পাঠক সেগীল 
[নজগুণে সংশোধিতরূপে পাঠ করতে পারবেন-_ এই বি*বাস। 

প্রচারাবমুখ, নজর,ল-সহচর, মুজফকফর আহমদের স্রেহধন্য, 
বপলবী ও কাব প্রাণতোষ চট্রোপাধ্যায়কে নানান দিক হতে 
আলোকিত করার সামান্য প্রয়াসই আমরা করোছ। তাঁর সম্বন্ধে 
আরও অনেক তথ্য সংগ্রহে ছিল-_ভাঁবষ্যতে যাঁদ সযোগ পাওয়া যায় 
তাহলে সেগণল সান্নাবম্ট করার বাসনা রইল । আমরা শুধু শ্রদ্ধা 
ও প্রণাম রাখলাম এই আজীবন সংগ্রামী আপোষহীন দ:টচেতা উদার- 
হৃদয় খাঁষপ্রাতগন মানুযাঁটর চরণে । 

যাদচ পুস্তকাঁতর সঙ্গে জাঁড়ত নয়, আরও একট [বিষয়ের উল্লেখ 
প্রয়োজন । ৮৫-তম জল্মাদন উপল প্রাণতোষ চটোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা 
ও প্রণাম জানাতে আরেকটি আনুষাঙ্গিক পাঁরকলপনা ! এই অনভ্ঠানে 
পুস্তকাঁটর সাথে প্রাণতোষ চট্োপাধঠায়ের একাটি আবক্ষ মৃতি গুকে 
উপহার দেওয়ার [সদ্ধান্ত নেওয়া হয় ' অ।থিক সহযোগিতায় এগয়ে 
আসেন অনেক মহৎ-হৃদয় ব্যান্ত । |ধনা পাবশ্রীমকে মৃতাট নমণি 
করেছেন শান্তানকেতনের সৌম্যেন আধকারী । প্রাণতোষদার উপর 
তাঁর এই প্রগাঢ় শ্রদ্ধ।র প্রকাশে আমরা মুস্ধ। উতজ্ক প্রামাঁণক যাদব 
দে মানক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই সাক্লয়ভাবে এগিয়ে এসেছেন 
সহযোগতায়। এ'দের সকলের গনকট আমর। কৃতজ্ঞ । 

আমরা বীজ রেখে গেলাণ। ভাবীকালের গবেষকগণ তাকে 
মহীীরূহ করে তুলন । এ এক জাতীয় কর্তব্য । প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় 
দেশের ও দশের কাছে সমাধক পারচত হোন; তাঁর জীবন ও চাঁরন্ত 
ভাবী প্রজন্মের নিকট শিক্ষা ও আদর্শ হোক এই প্রাথ্চনা। তান 
আমাদের গরবেরে মান, ভাঁবষ্যকা তাঁকে নিয়ে গবিত হোক । 
প্রাণতোষদার জয় হোক । 

স্-সদ্পাদকমণ্ডলা 


সুভিপত্ত 
0 সঙ্গসধা 0 
ণঠববেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 2 বিপ্রবী প্রাণতোষ ১ 
পাঁরতোষ চট্টোপাধ্যায় 0] আমার দাদা ৪ 
কনক মুখোপাধ্যায় 2 প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের 
জীবনন-গ্রস্থের জন্য ৭ 
শাহাবুদ্দীন আহমদ [7 প্রাণবান প্রাণতোষ ও 
তাঁর 'কাজশ নজরূল' ৯ 
কজ্পতরু সেনগ-প্ত [2] নজর,ল-বন্ধু প্রাণতোষ চট্রোপাধ্যায় ১২ 
নারায়ণ চৌধুরী 1 বন্ধুবর প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় ১৮ 
নিতাই ঘটক 1] আমার চোখে শ্রাণতোষদা ২২ 
কৃষ্ণ ধর 2) বিপ্লব লেখক প্রাণতোষ চটোপাধ্যায় ২৯ 
দয়াল কুমার [2] তাঁর কথা ৩২ 
সাঁললচন্দ্র ঘোষ 0] আমাদের প্রাণতোষদা ৩৭ 
বাঁধন সেনগদগ্ত 0 আমার চোখে প্রাণতোধ্দা ৪১৯ 
ধারতী বসু 00] প্তণতোষদা ৪৬ 


0) জাখন-চারত ০ 


'আ'ম আপনারে ছাড়া কার না কাহারে কুনিশ। 
বদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায় 3  বগ্পুবী ও কাব প্রাণতোষ চট্রোপাধ্যায় £ 
জীবন ও সংগ্রাম ৪৯ 


শ্চিঠিপত 
10] অন্তর*অলণ [0] 
ম্‌জফ্‌ফর আহমদ ১৩৪-১৬৯ 
বাঁভল্ন গ্াণব্যাক্কুর চাঠি 
[ মুক্তোমাল' 


সুভাষ চক্রবতাঁ ১৬২ শচীন্দুনাথ আঁধকারী ১৬৩ বিভূতিভূষণ 
বন্দোপাধ্যায় (শেওড়াফাল ) ১৬৪ সৈয়দ আলশ আশরফ ১৬৫ 
মন্মথ রায় ১৬৬--১৭১ আবদুল কাঁদর ১৭১ 'নতাই ঘটক ১৭২ 
শাহাবুদ্দীন আহমদ ১৭৩ উৎপল দত্ত ১৭৫ কনক মুখোপাধ্যায় ১৭৬ 
কজ্পতর সেনগংপ্ত ১৭৬ গৌরী বস ১৭৮--১৮০ 


পাঁরাঁশষ্ট 
[3 বাবধ রতন [70 


জীবনী পঞ্জশী ১৮১ প্রকাশিত গ্রন্থ-তাালকা ১৮৩ অপ্রকাশিত গ্রস্থ- 
তাঁলকা ১৮৩ প্রাণতোষ-সংগ্রহশালায় দ.্প্রাপ্য গ্রন্থ-তালকা ১৮৪ 
সম্মানপন্র সংবর্ধনা পুরস্ক।র ১৮৬ তথ্য ও সত্য ১৯১ বংশলাতিকা 
৯৯৩ নজরুল-পুরস্কার ১৯৪ 


বিঞরবী প্রাণতোষ 
72] বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় [3 
প্রখাত সাংবাদিক 


এই বইতে যাঁর জীবনকথা সাবস্তারে আলোচনা করা হয়েছে, 
সৌভাগ্যক্মে সেই প্রাণতোব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার ছোটবেলা 
থেকেই পাঁরচয় ছিল। বঙ'মানে তিনি একজন বিপ্লববাদদ লেখক, 
সাংবাদক ও সাহাত্যিক 'হসেবে সুপাঁরাচিত। আঁবভন্ত বাংলার 
পববঙ্গে ঘটনাচক্রে কোন আত্মীয়ের বাঁড়তে প্রাণতোষের সঙ্গে আমার 
পাঁরচয় হয়োছিল । আম ভাগ্যাণ্বেষণে হুগলী চুচুড়াতে আমার কোন 
আত্মীয়ের বাড়তে আসার পর প্রাণতোষের সঙ্গে আবার দেখা । সেটা 
আমার জীবনেও একটা ছোটখাটো অধ্যায়ের মতো, কেননা সেই সময় 
হুগলী চুণ্চুড়াতে থাকতেন কাজী নজরুল ইসলাম । অবশ্য আম 
[ীনজে তা জানতাম না। কিন্তু হ.গলীতে প্রাণঠোষের সঙ্গে আমার 
দেখা হওয়ার পর প্রাণতোষ একাঁদন জিজ্ঞেস করলেন, কাজীদার কাছে 
যাবে» আম জিজ্ঞেস করলাম, কোন কাজণদা ১ প্রাণতোষ জবাব 
দিলেন. কাজী নজরুল ইসলাম । আম সাঁবস্ময়ে প্রাণতোষের মুখের 
দকে চেয়ে বইলাম । কেননা নজরুল ইসলাম তখন বাংলার য,.বজন- 
চত্তে প্রচন্ড ঝড় তুলেছেন । আ'ম অবাক হয়ে জজ্ঞেস করলাম, 
নজরুল ইগলাম এখানে থাকেন নাক 2 প্রাণতোষ বললেন, হ্যাঁ। 
আগার মন মানন্দে লাফিয়ে উঠল এবং কিছুট। সংশয়ও আমার মনে দেখা 
দল । কেননা, সদ্য গ্রাম থেকে আসা আম একটি সাধারণ ছেলেমান্ন । 
বদ্যে ছিল আমার মঠাঁট্রক পাশ করা পর্যস্ত। সেই আম যাব নজরুল 
ইসলামের সাথে দেখা করতে 2 প্রাণতোয আমার ম.খ্রে দিকে 
তাকয়ে আমার মনোভাব বেধহয় কিছুটা অন.ধাবন করোছিলেন। 
তান বললেন, চলো দেখা করে আস । আমি প্রাণতোষের সঙ্গে 
চললাম । হাঁটিতে হাঁটিতে দুরে গিয়ে একটা দোতলা (কিন্তু দেড়তলা 
বলাই সংগত ) বাঁড়র সামনে দাঁড়ালাম । প্রাণতোষ চেশচয়ে জিজ্ঞেস 
করলেন, কাজণদা আছেন 2 উপর থেকে জবাব এল, কে? উত্তরে 


প্রাণতোষ বললেন, আম প্রাণতোষ । একবার নিচে নেমে আসুন । 
কাজশ নজরুল ইসলাম নিচে নেমে এলেন । তাঁর বড় বড় চুল, বড় বড় 
চোখ, প্রাঁতিভাদীপ ম.খের গড়ন দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম । 
কিন্ত আমার ম্‌গ্ধতাবোধের আরো কিছু বাঁক ছিল। কারণ 
প্রাণতোষ জিজ্ঞেস করলেন, বলুন তো, আমার সঙ্গে কে এসেছেন 2 
নজরুল ইসলাম আমার মখের দিকে তাঁকয়ে জবাব 'দলেন, 
[ববেকানন্দ ম.খোপাধ্যায়। আম এতদূর হতভম্ব হয়ে গেলাম যে 
আজও আমার সেই বহবলত। মনে আছে ' যাঁর সঙ্গে আমার জশবনে 
কখনো দেখা হয়ান এবং আম পৃবঝ্বঙ্গ থেকে আগত একাট বালকমান্র 
তাকে ক করে নজরল ইসলাম চনতে পারলেন ? 

পরে তাবশ্য আম এই বস্ময়কর ঘটনার কা:ণটা ব.ঝতে 
পেরোছিলাম। সেই সময় নজরুল ইসলামকে "নিয়ে চারাঁদকে প্রচন্ড 
চাণ্চল্য। উদ বোধন পাত্রকার (রামকৃষ্ণ মিশন পাঁরচালিত) প্রথম পন্ঠায় 
আমার একটি কাঁবতা বোৌরয়েছিল। ছাপার অক্ষরে সেইঁট আমার 
প্রথম লেখা । আমার নাম 'ববেকানন্দ এবং উদবোধন রামকৃষ্ণ মিশনের 
কাগজ । সুতরাং কস্ু,টা চাণ্চলা এবং ওৎস.ক্যের সাঞ্ট হল। সেই 
সংখ্যাতে নজরুলের বিদ্রোহী" কাঁবতা 'নয়ে একাঁট প্রশংসামলক 
আলোচনাও ছিল । ফলে স্বভাবতঃই নজর.লের ন্ট সেই প্রবন্ধের 
উপর পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার কাঁবতাঁটিতেও । প্রাণতোষ 
সেখানে উপাঁশ্থত ছুললেন, তান বললেন, আম এই লেখককে জানি । 
[সই সূত্র থেকেই বদ্ধিমান কাব প্রাণতোষের সঙ্গে আমাকে দেখতে 
পেয়েই বললেন, ওর নাম বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় । সোঁদন থেকে 
নজর.ল ইসলামের আড্ডায় আম প্রায় রোজই যেতাম । এরকম 
সুেহশীল, উদার ও প্রাণবন্ত মানুষ আমি জীবনে দেখান । নজর,লের 
কাছ থেকে কেউ লেখা চাইতে এলে তি?ন আঙ্গুল [দয়ে আমাকে 
দোৌখয়ে 1দয়ে বলতেন, ওর কাছ থেকে লেখা নাওনা। ওতো 
৬10110110 ১1৬, (প্রভাতের শুকতারা )। কতবড় ঠবরাট হৃদয় হলে 
একজন অজ্ঞাত-পারচয় কিশোর বালককে এতখান স্রেহের দ্বারা গ্রহণ 


৬. 


করা যেতে পারে সে কথা ভেবে আজও বিস্ময় বোধ কার । তারপর 
থেকে আমি অবশ্য সাহত্য, কবিতা ও সংবাদপত্র জগতে প্রবেশ 
করোছলাম । কিন্তু প্রাণতোষ চট্রোপাধ্যায়ের কাছে আম চিরকাল 
ধণন থাকব এই রোম্যান্টিক ঘটনার জন্য । এই রোমাণ্কর কাহনখর 
কথা আম বহু সভায় বলোঁছ এবং লিখোঁছও । 

আম জশীবকা ও জীবনের তাগিদে সংবাদপন্তরে যোগ 'দিয়োছিলাম 
এবং আজও সাংবাঁদকতার সঙ্গে কোন না কোন সত্রে জাড়ত আছ । 
আমার কাঁবতার বইও বোঁরয়েছে। তবে সে সব কথা এখানে উল্লেখ 
করা অনাবশ্যক। কিন্তু প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আম 
নজরহলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ঘটনার জন্য চিরকাল খণী থাকব । 
প্রাণতোষ পরবতর্বকালে একজন প্রচন্ড স্বদেশ-প্রোমক ও দ:ওসাহসনী 
স্বাধীনতা-যোদ্ধা রূপে পারাঁচিত হয়েছেন। সেই প্রাণতোববাবর 
সম্পকে ষে বইটি প্রকাশ করা হচ্ছে, আমি সেই বইয়ের লেখক ও 
উদ্যোস্তাদের এজন্য আন্তারক ভাবে স্বাগত জানাই । আমার বয়স পাঁচ 
বছর আগেই আশি আঁতক্লাস্ত হয়েছে । কিন্তু প্রাণতে।ষ চট্রোপাধ্যায়ের 
সংগলাভ ও পাঁরচয় আম জীবনে কোনাঁদন ভূলব না । তান দেশের 
জন্য নিষতিন ভোগ করেছেন, লড়াই করেছেন এবং নিজের লেখননীকে 
বিপ্রবমুখী করে পাঁরচালিত করেছেন । প্রাণতোষ আমার বন্ধু এবং 
সমবয়সী । তাঁর এই জীবনন-্রস্থ প্রকাশিত হওয়ার উদ্যোগ দেখে 
আম খুব আনান্দত। আমরা দেশের সামাঁজক, রাজনোতিক, 
অর্থনোতক ও সাংস্কীতক পারবতণন্ন চাই। সেই পাঁরবত'ন যাঁরা 
আনতে চাইছেন, প্রাণতোষ সেই বিপ্রবীদের অন্যতম । আম গভসর 
আত্ডাঁরকতার সঙ্গে প্রাণতোষকে আভনন্দন জানাই এবং আশা কাঁর, তাঁর 
এই জীবননশ্রন্থ এই প্রজন্মের বহু যুবককে প্রেরণা দেবে । উদ্যোস্তা- 
দের উদ্যম সার্থক হবে এই বিবাস আম রাখি । 


তোমার দাদা 
[] পাঁরতোষ চট্টোপাধ্যায় 122 
সব'ভারতাঁয় কষকসভার পশ্চিমবঙ্গ শাখার সহ-সভাপাঁত, কৃষক নেতা 


১১১১ সালে পাঞ্জাবে জালয়ান ওয়ালাবাগের জনসভায় মাইকেল 
ডায়ারের পাঁরচালনায় গনরস্ত্র শাক্তপূর্ণ শ্রোতাদের সতক না করে 
নৃশংস গীলবর্ধণে ব্যাপক হত্যাকান্ড এবং তারপর সপ্তাহব্যাপস রাস্তায় 
রাস্তায় পথচারশদের বুকে হাঁটান, উলঙ্গ করে বেধে চাবদকে চাবকে 
রন্তান্ত করার চিত্রহ বিবরণ, দাদা প্রাণতোধষ চট্টোপাধ্যায় “জালয়ান- 
ওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড” পাাপ্তকা আমাকে আট বৎসর বয়সে পড়তে 
দেন। সোঁদন থেকেই দাদার নেতৃত্বে সবাধীনতা-সংগ্রামে আম সাথী 


হই । 


১৯২১ সালে দাদা গান্ধিজশর এক বছরেই স্বাধীনতা-লাভের 
আহ্বানে [বদ্যালয় তযাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপয়ে পড়েন । 
কুসংস্কারের বরুদ্ধে সংগ্রামে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে পাঁরবারের 
রন্তচক্ষু উপেক্ষা করে পৈতে ফেলে দেন । তখন 1তাঁন হহগলী জেলার 
কংগ্রেসের আন্দোলনের এবং জাতীয় 'বদ্যালয় প্রাতজ্ান হগলাী 
বদ্যামান্দরের একানম্ঠ কম । বদ্যামান্দর তখন সর্ক্ষণের কমা 
শসরাজ.ল হক, হামিদংল হক প্রভৃতি প্রধান স্বেচ্ছাসেবকদের সংগণ্ক । 
হুগলশী বদ্যামান্দরে শিক্ষক দুগাঁদাস চট্রোপাধ্যায়,। প্রফংল সেন 
প্রভীতর সঙ্গে বিপ্লব অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ সকলের “মাণ্টার 
মশাই;', যাঁকে ঘিরে যুবক ও 1কশোরের দল গোপনে বগ্নবী মন্তে 
দীক্ষিত হচ্ছেন । তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বিশ্বস্ত যাদবপুর কলেজের কৃতী 
ইাঁঞ্জানয়াঁরং-এর ছান্র হনগলশীর বিজয় মোদক 1 ীবজয় মোদক-এর 
বাবা বিনয় মোদক সরকারণী হী্জীনয়ারের চাকার ছেড়ে দিয়ে তখন 
হুগলশ জেলা-কংগ্রেস কাঁমাঁটর সম্পাদক । 

১৯২২-এ 'বগ্ুবী কাব কাজী নজরুল ইসলামের ধুমকেতু 
পাঁত্রকা, আগ্রক্ষরা কাব্য ও প্রবন্ধে যুবকের মাতয়ে তুলেছে । দাদ। 


৪ 


সেই কাগজ পাড়ায় পাড়ায়, পথসভায়, আবাত্ত ও প্রচারের ব্যাপক 
বিকুয়ের মধ্যে দিয়ে ছেলেদেরও স্বাধশনতা-সংগ্রামে আকৃম্ট করতে 
থাকেন। হীতিমধ্যে বিজয় মোদকের পরিচালনায় মাস্টারমশাই ও ভূপাঁত 
মজ-মদারের নেতৃত্বে হাঁমদূল হক, গসরজুল হক, প্রাণতোষ 
চট্টোপাধ্যায়, বীরেন ঘোষ (এাঁরয়ান্স ক্লাবের স্বনামখ্যাত ইন্টার- 
ন্যাশনাল ফ.টবল খেলোয়াড় ) প্রভীতিকে 'নয়ে 'যুগানস্তর' 'বিপ্লুবী দলের 
শাখা প্রাতচ্ঠিত হয়। দাদার পারচালনায় কঠোর শঙ্খলা ও বহু 
পরশক্ষা দয়ে আম ১৩ বছরে “য:গান্তর' দলে স্থান পাই । 

১৯২৩ সালে কাজীদা (কাজণ নজবুল ইসলাম ) হ.গলীতে এলে 
দাদা তাঁর সঙ্গে বশেষভাবে ঘাঁনন্ত হন । হুগলঈ-চুণ্চুড়া বহ, এলাকায় 
ও পাঁরবারে কাজীদান সঙ্গে কাজীদার 'বপ্লুবী কাঁবতা আবাঁন্ত করার 
মধ্য দয়ে, পরবতর্শ যুগে বাংলাদেশের 'বাঁভন্ন জেলায় ক।'জদার কাঁবতা 
আব করে বাংলার যব-সমাজকে স্বাধনতা সংগ্রামে আকৃষ্ট করায় 
দাদা প্রাণতোষ চট্রোপাধ্যাযের সে য্‌গে একটি বিশেষ ভমকা ছিল। 
কাঁব জসশীমনদ্দন-সহ বহু কাঁধ ও প্রগাতশীল সাহাত্যক বন্ধুও তাঁর 
জ-টোঁছল। এসব তাঁর স্মৃতিকথা ছাড়া জানার উপায় নেই। 

১৯২৮ সালে বজয় মোদক-সহ উত্তরপাড়া থেকে হন্গলন পযন্ত, 
বপ্লবী কমার একদল মিলে হুগপশী থেকে জাঙ্গীপাড়া পদধযান্রায় 
অনেকগীল সুনিদিম্ট স্থানে ব্যায়াম প্রদশন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের 
মধ্যে দয়ে সমাপ্ত করা হয়। সেই যাত্রাপথে দাদার লেখা গান-_ 

“ঘরে যে আর রইতে নার 
দিল যে ডাক বাইরে, 

আমরা হেটে কাঁটার বনে 
পথ করে দই আয়রে 1 


সেই ডাকে আজ পর্যন্ত পথ করে দেবার জন্য “কাঁটার বনে' 
হেটে চলোছি ভাঁবষ্যতে সাফল্যের দঢ় আস্থা 'নিয়ে ৷ 


দাদা আত্মভোলা মানুষ, সমস্ত সংকীর্ণতার উধে, ৮৩ বছর 
বয়স পূর্ণ হতে চলল, বপ্লুবী মানাসকতা অব্যাহত । অব্যাহত সকল 


. 


মান5ষের প্রাতি অকুণ্ঠ দরদ । ছেলেবেলায় দেখোঁছ রাস্তার ধারে শীতে 
কপিছে একজন দুস্থ লোক। তাকে গায়ের চাদর 'দিয়ে এসেছে । 
আবার একাঁদন গরম কোট-ট কাউকে পথের মোড়ে অসহায় দেখে 
গায়ে চাপিয়ে 'দয়ে এসেছে । বিপ্লবী পাটির প্রয়োজনে মাকে অনেক 
বাঝয়ে সোনার আটটা 'দয়ে এসেছে । 

বিপ্লবী কমণ হিসাবে কঠোর শৃঙ্খলা মানা, সময় সম্পকে ঘাঁড়র 
কাঁটার মত স্াঁনাদন্ট কাজ করা, কথা দলে, বা দাঁয়ত্ব পড়লে শত 
ঝড়-ঝঞ্জা সত্তেও দায়ত্ব পালন করার কাজে তাঁকে যে আদর্শরুপে 
দেখোঁছ, আমার জীবনে তার প্রভাব অবর্ণনীয় । সেই প্রেরণা আজও 
অব্যাহতভাবে পাওয়র সৌভাগো আমি গবিত। 

ভারতবর্ষের কমিউীনস্ট পাটির অন্যতম প্রাতিষ্াতা শ্রদ্ধেয় 
মমজফফর আহমদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রাণতোষ ছিলেন 
তাঁর অত্যন্ত 'প্রয়জন। প্রাণতোষ কাঁমিউীনিস্ট পাটির সমর্থক হলেও, 
তাঁর দলের সীক্রয় কমর্খ ও সদস। না থাকলেও, প্রাণতোষ ও পাঁরতোষকে 
[তান “তুম” বলে সম্বোধন করতেন । এটা ছিল ব্যাতক্রম। কারণ 
1তাঁন কমিউনিস্ট পাঁর্টর নেতা, কমর্শ ও সাধারণ ছোট-বড় সকল 
বয়সের ছেলে-মেয়েদের কাউকেও '“মআপান” ছাড়া বলতেন না। 
এরকম আরও দ.-চার জন হয়ত ব্যাতর্লম ছিলেন । 

সবশেষ, দাদা নিজের একমাত্র ভাইকে 'ববপ্ুবের বেদীমূলে শুধু 
টেনে আনেনাঁন, শানজের পাঁরবারের মধ্যে মা. মাসীদের বিপ্লবী 
কাজের মধ্যে টেনে এনোছিলেন। ভাইবি, ভাইপো শহঈদ প্রাতভা 
গাঙ্গুলণ গণতান্ত্রিক মাহলা-সামাতির রাজ্য-কাঁমাঁটর প্রভা চ্যাটাজি, 
গতা ঘোষাল ও তাদের ভাইয়েরা একটা বগ্লবী পাঁরবেশে তাঁর দ্বারা 
আকৃষ্ট হয়ে কর্মজগতে আজও সাক্রয় কম । 

গপ্রয় বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায় বগ্লবী ও কাব প্রাণতোধ চট্রোপাধ।া- 
য়ের জীবন ও সংগ্রামের বিষয় নিয়ে প.স্তক রচনা করেছেন তার জনা 
[বিশেষ আনান্দিত। এই সঙ্গে তাকে আমার আঁভনন্দন জানাই । 


জনম? ১২ই চৈ, ১৩১৯ (ইং ১৯১২) মতা ঃ ১লা চৈত্র, ৯৩৯৫ 


প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের জীবলীগ্রন্থের জনা 
7] কনক মুখোপাধ্যায় 0 
সংসদ সদস্যা ( রাজাসভা ), গণতা শ্তিক মালা সাঁমাতির নে 


জেনে অত্যন্ত আনান্দত হলাম যে আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রাণতোষদার 
একখান জীবনগ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য কয়েকজন উৎসাহশ তরুণ কমর 
উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রধান স্বাধীনতা-সংগ্রামণ, কাঁব-সাঁহাত্যিক 
প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের জীবন দেশপ্রেম, ত্যাগ, আদশশীনন্চা, সাহত্যা- 
নুরাগ ও মহত্তর জীবনবোধের উজ্জবল দঙ্টান্ত। তাঁর মত মান.ষের 
জবনালেখ্য সাহত্যের পঙ্ঠায় বিধৃত করে রাখা আমাদের পক্ষে শুধু 
প্রয়োজনই নয়, একি রাজনোতিক কর্তব্যও । 


প্রাণতোধদা অন্যান্য অনেক তরণ দেশপ্রোমকদের মতই একাঁদন 
ঝীপয়ে পড়েছিলেন বৃটিশ সাএ্রাজ্যবাদীদের বরুদ্ধে সন্তাসবাদটী 
আন্দোলনে, তারপর সামিল হয়োছিলেন কংগ্রেসের আন্দোলনে । 
দঘণদন তান কারাবাস করোছিলেন । অনেক দুঃখ কম্ট, দায়ত্ব ও 
ত্যাগের মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমের আদর্শকে তান নিজের মধ্) জাগ্রত 
রেখোঁছিলেন। পরবতশকালে বান্তব আভজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞাঁনক 
সমাজতন্তের মাক্সবাদ' আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। মন.জফফর 
আহমদ ও নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা [ছিল। 
[বদ্রোহশ কাঁব নজরুল ইসলামকে তানি. অন্তর থেকে নজের গুরু বলে 
মনে করেছেন । 'তাঁনিই প্রথম নজরুল জশবননঈকার । 


প্রাণতোষদার সঙ্গে আমার প্রথম পারচয় হয় ১৯৬০ সালে। 
পাঁরচয় হয় তাঁর ছোটভাই ভামাদের পার্টর অন্যতম নেতা শা্তদার 
( পাঁরতোষ চট্রোপাধায়ের ) মাধ্যমে । তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপেই 
আমি তাঁর ভাবপ্রবণ আদর্শ-নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই । তাঁর মুখে 
নজরুলের ঝড়” কাঁবতার আবাত্ত শুনে রোমাণিত হয়ে উাঠি। আঁম 


চ 


তাঁর শেওড়াফীলর বাড়তে গিয়েও তাঁর পারবারের সঙ্গে ঘাঁনম্টভাবে 
পারচিত হই । সেখানে দেখোঁছ তাঁর ব্যান্তগত লাইব্রেরীতে 'বাঁবধ 
জ্ঞান-ভান্ডারের মূল্যবান সণ্চয় আর তাঁর অসাধারণ অধ্যয়ন স্পৃহা । 
তাঁর স.যোগ্য সহধামনশ সুবমা-বৌদি প্রাণতোষদার মানাবক আদশের 
ময্যাদা রক্ষা করে চলেছেন । 


বত'মানে সামাজক অবক্ষয়ের মুখে আমাদের তরুণ প্রজন্মের 
কাছে প্রাণতোষদার মত একজন আদরশশীনষ্ঠ মানুষের জীবনালেখ্য তুলে 
ধরা অ৩)গু প্রয়োজন । জাবনণগ্রস্থ হিসাবেও বইখান বাংলা সাহত্যের 
ভান্ডারে মূল্যবান সংযোজন হবে বলে মনে করি। প্রাণতোষদার 
জীবন গ্রপ্ক প্রকাশের উদ্যেন্তাদের আন্তারক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই । 
বইখ্া'নর যোগ্য সম।দর ও বহুল প্রচার কামনা কাঁর । 


কলকাতা 
১৬/৯/১৯৮ট 


সত্যকে হায় হত্যা করে অতাচারীর খাঙ।স, 
নাই ?করে কেউ সত্য-সেবক বুক ফশীলয়ে আজ দাঁড়ায় 2 
[শকলগ,লো [বিকল করে পায়ের তলায় মাড়ায়, 
বজ্রহাতে [জন্দানের (জেলখানার ) এই িতটাকে নাড়ায় ? 
--নজর.ল 


প্রাণবান প্রাণতোষ ও ভার কাজী নজরুল" 
[2] শাহাবুদ্দীন আহমদ [] 
নজরুল গবেষক, প্রক শক্ত, ইসলামিক ফ।উদ্ডেশনঃ কা 


প্রাণতোষ চট্রোপাধ্যায়ের "দ্বিতীয় সংস্করণ “কাজী নজরুল? 
বইটির প্রচ্ছদের ৪র্থ পৃজ্ঠায় লেখক-পাঁরাঁচাতর শেষ 'তনাঁট বাক্য 
এমানি-- 

“নজরুলের কাৰতা এর মম্ভেদ । দেখতে 
মানুযাঁট ছোটখাট িন্তু একাঁট জবলম্ত আগ্ন- 
শখা-_এই সঙ্গে রয়েছে প্রাণখোলা উদাত্ত 
অট্ুহাঁস । ভাবের সাধক, গানের বাউল ।১ 

১৯৭৪-এ হুগলনতৈ তাঁর বাসাতে তাঁকে যখন দেখলাম তখন এই 
কথাগ্ীল আমার নতুন করে মান হল । আমার পারিচয় পাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে তান আমাকে যেভাবে বুকে জঁড়য়ে ধরলেন তাতে মনে 
হ'ল তান তাঁর এক হারানো-ভাইকে যেন খখজে পেয়েছেন। 
অনাত্সীয় প্রথম-দেখা মানুষকে সম্ভবতঃ নজরুল ইসল'ম এমন ধরণের 
আন্তারকতা ও 'নাঁবড়তায় আঁলঙ্গন করতেন । আম এই উচ্ছবাঁসত 
ব্যবহারে আদৌ অবাক হহাঁন । আমার ানজের ব্যবহারে এত উচ্ছ্বাস 
নেই, এত আবেগ নেই আম তবু তাঁর আবেগের উত্তাপে প্রায় 
উত্তোজত হ'য়ে পড়োছিলাম । ূ 

১৯০৫ সালে তান জন্মোছলেন । উীনশশ' চুয়াত্তর সালে তাঁর 
বয়স ছিল উনসত্তর.। বাঙালশর বয়স হিসেবে এটা কম নয় । এ 
বয়সে অনেকে কুঁজো হয়ে যার, নযাজ হ'য়ে যায় । স্থাবর হয়ে ষায়, 
নন্তেজ হয়ে যায় । কিন্তু প্রাণতোধদ।”কে দেখলাম বৃদ্ধত্বে ঘাড় ধরে 
তান সোজা হ'য়ে দাঁড়য়ে আছেন। 

বোৌঁদর সঙ্গে পারচয়্ কারয়ে দলেন।, আমার সঙ্গে আমার ছোট 
ভাই. সোলমউীদ্দন [ছিল । আমাদের দু'জনকে পরোটা 'ডিমকারণ 
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খাওয়ালেন । নজরুলের “ঝড়” কাবিতা মুখস্থ আবূত্ত করে শোনালেন । 
প্রফুললতা, প্রাণোচ্ছলতা, উদারতা, অসাম্প্রদায়কতা সবাঁকছ যেন 
নজরুলের চীরন্র থেকে তাঁর চাঁরত্রে সন্টারত হ'য়েছে। তান যেন 
নজর.লের চারান্রক প্রাতীবম্ব ৷ 

আমাদের কাছে সব কাধিতা সমান আবেদন ও সমান আকষ ণ 
নিয়ে উপাস্থিত হয় না। কোন কোন কাঁবর কোন কোন কাঁবতা উত্তাপ 
ও আস্বাদ 'নয়ে হাঁজর হয়। চারান্রক মেজাজের জন্যে এই ব্যাপারটা 
ঘটে। অনেক সময় অনেক বড় কাঁবর অনেক মহৎ কাঁবতা আমাদের 
আনন্দ ?দতে নাও পারে অথচ কোন মাঝাঁর মাপের কাঁবর কাঁবতা 
আমাদের আনন্দে উদ্বোধিত করে । 

নজরুল ইসলামের কাঁবত। যে প্রাণতোষ চট্োপাধ্যায়ের মর্মভেদ 
করে উঠোছল তার কারণও 'নাহত ছিল এইখানে । নজরংলের দার্‌ণ 
মানবপ্রণীতি, দেশপ্রশীতি প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যা়কে আকর্ষণ করার কারণ 
1তাঁন নজরুলেরই মত ছিলেন মানবপ্রোমক, দেশপ্রোমক । 

করুণা আর সহানুভাতর দৃষ্টিতে দেখা আর ভালোরাসার জন্য 
আত্মোৎসর্গ করার দম্টান্ত রাখার মধ্যে পার্থক্য অনেকখান ৷ 
সবাধীনতাপুব-ক।লে বৃাটিশের শাসন থেকে মানত পাওয্ার ও দেশকে 
মুন্ত করবার চিন্ত অনেকের ছিল কিন্তু কার্যকর ভূমিকা যাঁরা গ্রহণ 
করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে শধু মৌখক সমর্থনকারীদের পার্থক্য ছিল 
অনেকখানি । 'দ্বজেন্দ্রলালের হ'তে পারতাম" '-এর নায়ক সাজা এক 
আর সত/কার নায়ক হ'য়ে দোখয়ে দেওয়া অনা । নজরুলের চারন্রে 
এই সত্যের প্রকাশ ঘটোছল ব'লে সত্যসাধক প্রাণতোষ চট্োপাধ্যায় 
তাঁকে এত গভনরভাবে ভালোবেসেছেন এবং শ্রদ্ধা দোঁখয়েছেন। 
“কাজী নজরল” এই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ফসল । 

নজরুল ইসলামের আর একাঁটি মহাশ.পও শ্রানতোষ চট্টোপাধ্যায়ে 
ভর করোছিল -তা হ'ল উদারতা ও অসাম্প্রদায়কতা । আমার মনে 
হয়েছে এটা তাঁর দবভাধগুণ । “কাজী নজরল”'-এর প্ঠায় পূজ্ঠায় 
এই উদার অসংকীণ ও অঙগাধ্প্রদায়ক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে । 
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সাম্প্রদায়কতার বরুদ্ধে জীবনভর নজরুল যে-সংগ্রাম করোছিলেন 
সে-সংগ্রামের একজন আজীবন সৈৌনিক প্রাণতোষ চট্রোপাধ্যায়ও । 
সেজন্যে “কাজী নজরুল” বইতে নিজের সম্প্রদায়ের লোককে সাম্প্রদা- 
য়ক মনোভাবের জন্যে নির্মমভাবে আঘাত করতেও তিনি কুশ্ঠিত 
হনান। 

মানুষ প্রাণতোষের যেমন তুলনা নেই তেমাঁন তুলনা নেই তাঁর 
“কাজী নজরুল" বইটিরও । 

এ বইটি না লেখা হ'লে কিহ'ত আম শুধু সে-কথাই বলব। 
[বয়ে করার পর নজরুল ইসলাম হগলীতে থেকে প্রথম বাসা বাঁধেন। 
“কাজণ নজরুল”'এ বশদভাবে নজরুল ইসলামের এই হুগলী-জঈীবনের 
ইতিহাস পাওয়া গেল । শুধু হুগলটীর ঘটনা নয়, “বাঁকুড়া” “নৈহাট?' 
'কৃষ্ণনগর'এর তনেক ঘটনাও ক “কাজী নজরল“ না পড়লে আমরা 
জানতে পারতাম 2 “কাজী নজরুল” না লেখা হ'লে “তারকেম্বর 
সতাগ্রহ”'-এর ঘটনা কোথায় পেতাম আমরা 2 শম্ভু রায়ের পত্রাবলশী 2 
বপ্লবী-শিক্ষক 'নবারণ ঘটকের কথা কি এমনভাবে আর-কোথাও 
পাওয়া যেত ১ লেটোর দলের কিশোর নজরুলের ছন্দ-শক্ষার কথা ১ 
অনেক লেখক লেখেন কিন্তু প্রাণ উজার ক'রে সবাই লেখেন না। 
প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় 'কাজন নজর*ল” 'লখেছেন প্রাণ উজার করে 
সকল ওদার্', মহত্ব ও ভালোবাসা দিয়ে । তাই তাঁর অসম্ভব পারশ্রমের 
চহু এর প্রাত পজ্ঠায় নয় প্রাতাঁট বাক্যে আকীর্ণ হয়ে আছে । আজকে 
অস্বীকার করবে যে প্রারথতভোষের “কাজী নজরুল” ছাড়া “নজরুল 
জীবনী” অসম্পূর্ণ থাকবে । | 

আম মনে কাঁর বাংলা-সাহিত্যে নজরুলের সঙ্গে প্রাণতোধ 
চট্রোপাধ্যায়ও এই বইটির জন্য অনেক দিন স্বরণীয় হ'য়ে থাকবেন। 
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নজরুল-বন্ধু প্রাণতোষ ছাট্টাপাধ্যায় 
[1] কল্পতর সেনগন্তে 
সাংবাঁদক, প্রধান উপদেছ্টা নজর.ল অকাডোম, চ্‌রুিয়া | 


কাজী নজরুল ইসলামের সহযাত্রী ও বন্ধু প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় 
আমাদের মধ্যে রয়েছেন এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য । আমাদের 
বলতে বুঝাতে চাই যাঁরা নজরুল-৯চঢা করেন, যাঁরা বাংলা-সাহত্যের 
বিকাশে আগ্রহী, কাজ নজরুলের যথার্থ মূল্যায়ণে 'বিশবালশ এবং 
[বিদ্রোহ কাব হিসাবে ও সরকার নজরুলের জন্য গবিত। ১৯২৪ 
সালে কাব প্রমীলা দেবীকে 'ববাহ করার পর হুগলঈীতে বাস 
করাঁছলেন, এবং তারও আগে থেকে হগলন “যুগান্তর” বিপ্লবী দলের 
সদস্যদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল । তান হ.গলশ যাওয়া-আসা 
করতেন, হগলঈ জেলে বন্দী ছিলেন এবং এই হজলে রাজনোতিক 
বন্দীর মযারদার দাবীতে অনশন ধমঘট করোছিলেন । সুতরাং কাঁবর 
সঙ্গে হুগলীর যে সম্পক ছিল এরুপ আর কোন জেলা বা স্থানের 
সঙ্গে ছিল না। তদুপাঁর হগলনর তারকেশ্বর মান্দরের পুরোহিতের 
অনাচারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহে কাজ নজরুল অসাধারণ সাহসস ভূমিকা 
গ্রহণ করোছলেন । এই সময়ে কাঁবর যাঁরা ঘাঁনন্ঠ ও সহকমর্শ ছিলেন 
তাঁদের মধো আজো জীবিত আছেন শ্রদ্ধেয় প্রাণতোব চট্টোপাধ্যায়, 
ণবজয় মোদক প্রমূখ । এছাড়া কাব দয়ালকুম।র এবং আরো কেউ 
আছেন যাঁরা কাঁবর সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী ?হসাবে কাজ করেছেন । আরো 
যাঁরা ছিলেন সাহত্যে ও রাজনীতিতে স্বীকীতি লাভ করোছিলেন 
নজর.লের সেই সহকমর্শরা একে একে বিদায় নিয়েছেন । কিন্তু বাবার 
আগে বাংলার রাজনশাতিতে হব্গলীর ভামকা এবং কাজী নজরুল 
ইসলামের সিট ও আন্দোলন সম্পকে তেমন কিছু লিখে যেতে 
পারেনান। এই কাজটা করেছেন প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় । এই 
অবদানের জন্য বাংলা-সাহত্য তাঁর কাছে খণ স্বীকার করবে । তান 
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যাঁদ 'কাজশী নজরুল” প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশ না করতেন, তা'হ:ল 
কাঁবর জীবনের অনেক কথা িস্মাতর অতলে চাপা পড়ে যেত। 
1ত'নি যাঁদ “সাংবাদিক নজরুল" না লিখতেন তাহলে নজরুল-প্রাতভার 
আর একটা দক আলোচিত হতো না। যে 'দিকাঁটি গণতাল্ুক 
সাংবাঁদকার পথ মন্ত করে দিয়ৌোছল, ভারতের সংবাদপত্রের বিকাশে 
শ্রীমক-শ্রেণীকে নতুন পথ দোঁখয়েছেন। প্রাণতোষ চট্রোপাধ্যায় 
নজরুল জীবনের এই সংম্টিশীল 'দকগৃঁলি উন্মোচিত করেছেন 
বর্তমান প্রজন্মের পাঠকদের কাছে । আবার বাল, প্রাণতোধষ চট্রোপাধায় 
উদ্যোগন হয়ে লেখনশ না ধরলে নজবুল মুল্যায়ণে অনেক বাধা থেকে 
যেত। 


কাজ নজরুলের দুই বন্ধু বর্তমান ও ভাবষ্যৎ প্রজন্মের পা). 
ও গবেষকদের কাছে কাঁবকে যথাযথভাবে প্রকাশ করেছেন । এই দ.- 
জনের একজন কমরেড মূজাফফর আহমদ 'যাঁন কাব অপেক্ষা 
বয়োজ্যেন্ঠ, প্রকৃত বন্ধুর ভূীমকা পালন করেছেন । “কাজী নজর.ল 
ইসলাম £ স্মৃতিকথা" বইতে কাজী নজরুলের অস্তরলোক ও চন্তা- 
জগ্গতকে ঠিকভাবে প্রকাশ করেছেন । আরেকজন কাঁব অপেক্ষা 
বয়োকানণ্ঠ [কিন্ত ছায়ার মত তাঁর সঙ্গে থেকেছেন, অত্যন্ত কাছে থেকে 
দেখেছেন, কাঁবর জীবনের বোশম্ট্যগণীলকে প্রকাশ করেছেন. তান 
শ্রদ্ধেয় প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় । এই দু-জনের মত কাজী নজরংলের 
প্রকৃত উপকারী বন্ধ; আমি আর দোঁখনা। এই দই জন নিজেদের 
আঁভজ্ঞতায় কাঁবকে তাঁদের পুস্তকে প্রকাশ করেছেন, তাই এই-কালের 
নজরুল-পাঠকরা প্রকৃত নজরুলের পরিচয় লাভ করেন। রটনা ও 
বানানো গলেপে নজরলের বিপ্লবী মানসলোক চাপা পড়ে যেত ও 
আগাম প্রজন্মের মানুষ “বদ্রোহী কাব'কে পেতেন না। পেতেন 
কেবল সংরলোকের কাঁবকে । 


হুগলীতে থাকাকালে কাজী নজরুল অনেক বিখ্যাত গান ও 
কাঁবতা গলখেছেন । তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঝিড়'-এর মত 


৯৩ 


কাঁবতা । এই কাঁবতার জল্মমুহূরতে'র কথা জানা গেছে প্রাণতোষ- 
বাবর লেখায় । “**প্রবল জবর ও রন্তু আমাশয়ে কাঁব প্রায় নিজশব 
হয়ে পড়েছেন। এ রকম অবস্থায় একাঁদন বিকালে আকাশ 'পঙ্গল বর্ণ 
ধারণ করে থমথমে হয়ে আছে । চোখ বুজে পড়ে আছেন কাঁব নজরুল, 
দক্ষিণের দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে পিঙ্গল-ীবহবল আকাশ, আম তখন 
তাঁকে পাঁরচচরিত ; হচাং চোখ খুলে আকাশের এ রূপ দেখে 
কলকন্ঠে শিশুর মত উল্লাসত হয়ে দৌড়ালেন ছাতের দকে । আম 
তো প্রথমে বুঝতে পাঁরাঁন কা ব্যাপার । দীর্ঘ পল্লবায়ত চোখ 
ছাঁড়য়ে দিলেন উদার আকাশে, ঘনকৃষ্ণ গ-চ্ছগনচ্ছ মাথার চুল উতক্ষিপ্ত 
হয়ে উঠল হাওয়ায় সাপের মত । "" কাঁবকে তখন জীবন্ত 'শবের মত 
মনে হচ্ছিল। আম কোন বপটা দেখব স্থির করতে পারছিলাম না। 
পরক্ষণে শুরু হল ঝড়: 

পঁশ্চমাঁদকের মেঘ ঝাঁপয়ে পড়ল পুবের দিকে । থমথমে স্থির 
আকাশের কোলে প্রবল জবর ানয়ে কাব শেষ পর্যন্ত প্রকীতর এই 
রুপসঃধা আকন্ঠ পান করলেন। আর মাঝে মাঝে স্বগতোন্ত করে 
বলতে লাগলেন-_-ঝড় -আঁম ঝড়, আম ঝড়।' যখন ঝড়ের শেষে 
জল এসে পড়ল তখন আমরা তাঁকে টেনে হচিডে ঘরের মধ্যে নিয়ে 
এলাম ।""" 

ঘরে এসে কাগজ-পোন্সল নয়ে কাব ঝড়” কাঁবতা 1লখতে 
বসলেন । দীর্ঘ আট প্ঠা কাবিতা ব্যাসলারঈ িসেনাট্র ও প্রবল 
জংরের মধ্যে তিন-চার ঘন্টা ধরে একান্ত মনে লিখে আমাদের শুনিয়ে 
তবে তানি বাঁলসে মাথা রেখে চোখ ব্‌জলেন |" 

'ঝড়'-এর মত কাঁবতার জন্মমূহূর্তের কথা আমরা কি জানতে 
পারতাম 'তাঁন না লিখলে 2 এমন আরো অনেক কাঁবতা ও গানের 
সান্ট-মুহূর্তের কথা জানা গেছে তাঁর লেখা থেকে । বিশেষ করে 
স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও চারণ কাঁবরূপে তান যে জেলায় জেলায় পাঁর- 
ভ্রমণ করেছেন, যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছেন এই বিবরণ তাঁর লেখা 
থেকে পাওয়া গেছে । এমাঁন অনেক ঘটনার কথা, যেমন তারকে*বর 
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তঁর্থস্থানে অনাচারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহে কাজী নজরুলের দুঃসাহাসক 
ভূমিকার বিবরণ । এই সত্যাগ্রহে প্রাণতোববাবু কাঁবর সঙ্গে ছিলেন, 
সুতরাং তাঁর মত সাবস্তারে বলা আর কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। 
প্রাণতোষবাবু কাজী নজরল দ্বিতীয় পর্বে যেরূপ সাহসের 
সাথে নজরুলের ভাবমৃতি রক্ষার সংগ্রামে নেমেছেন তাও 
অভূতপূর্ব উদ্যোগ বলা যায় । কাঁবিকে বাঙাল মান্রই ভালবাসে, এই 
কাঁবর রচনায় বাংলার যুবসমাজ 'বিপ্নুব-পথে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, নজরল- 
গীতি বাংলার সঙ্গীতকে প্রাণদান করেছে । ব্যাস্ত হিসাবে, মানুষ 
[হসাবে প্রাণখোলা হাঁস ও নিহ্কলুষ 'চত্তের এবং সরলতার প্রাতমূতি 
এই মান-ষাঁটকে নিয়ে কত রটনা, কত অপবাদ । যখন অসংস্থ হয়ে 
[নবকি হয়ে যান তখনো সংকীর্ণমনা, পাপাঁচত্ত, রটনার বলগায় টান 
পড়োন। অথচ যাঁরা তাঁর সাম্নধ্যে ছিলেন তাঁদেরও সাহসে কুলোয়- 
ন প্রাতবাদ করার, উপরন্তু কাঁবসঙ্গলাভকে পত্াজ হিসাবে ব্যবহার 
করতে চেয়েছে আত্ম-প্রাতষ্ঞঠার জনা । এই দুঃখজনক পাঁরাস্থিতিতে 
ব্যাতক্রম যাঁরা তাঁদের মধ্যে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় অগ্রগণ্য । কেবল 
সভায় আলোচনায় প্রাতবাদ করে কর্তব্য শেষ করেনানি, "দ্বিতীয় পর্বে 
[লাঁখত ভাবে ভুল ধারণা সংশোধন করেছেন, মথ্যার মুখোশ খুলে 
1দয়েছেন। যেমন, কাঁবির প্রাতি ঈষকাতররা প্রচার করতো তাঁর যখন 
দ্বিতীয়বার কারাদণ্ডাদেশ হয় তান নাকি মন.্চলেখা দিয়ে মখীন্ত 
পেয়োছলেন। আসলে সত্য ঘটনা ছিল গান্ধপন-আর.ইন- চুক্তিতে 
রাজনোতিক বন্দী মার্ক ও মামলা প্রত্যাহারে তাঁর কারাদন্ড ভোগ 
করতে হয় না। ব্যাপক অপবাদ ছিল মদ্যাসান্ত নিয়ে, কিল্তু 
আতঘাঁনম্ঠ এবং সর্বক্ষণ যাঁরা তাঁর সঙ্গে থাকতেন কারো সাক্ষ্যে এই 
প্রচারের প্রমাণ মেলোন । ভাল করে সংবাদপত্রে খবর হয়েছে গশীতি- 
কার প্রণব রায় ১৯৩০-৩২ সালে কাঁবর সঙ্গে জেলে ছিলেন, অথচ কাব 
তখন জেল খাটেনান । "তান জেল খেটেছেন রাজদ্রোহাত্মক কাঁবতা 
লেখার আঁভযোগে, কিন্তু অনেকেই 'িখে যাচ্ছেন তাঁর কারাদম্ড 
হয়োছল অসহয়োগ-আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় । মেসোপটে মিয়া 
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নিয়ে ত গঙ্পের শেষ নেই, যেন মেসোপটোমিয়ায় না গেলে তাঁকে 
বীরত্বের আসনে বসানো গেলনা । এইরকম আরো কত কি। 
প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় এসব মিথ্যার জাল ছিন্ন ভিন্ন করো দয়েছেন। 
শুধু সত্য নয় বলে তান ক্ষান্ত থাকেনান, মিথ্যাবাদীদের মুখোশ 
থুলে ধরেছেন। কাজী নজরুল ইসলামের মূল্যায়নে প্রাণতোয 
চট্টোপাধ্যায়ের এই ভূমিকা প্রশংসনীয় । এটা তাঁর বিপ্রবী মানাঁসকতার 
পারচয় । 'মিথ্যাকে পাশ কাটিয়ে না গিয়ে তার গাতরোধ করতে চেয়েছেন । 
এইর-প সত্যানষ্ঠা বর্তমানকালে ক'জনের আছে, সকলেই তো পাশ 
কাঁটয়ে চলে । কাগজের বভাগণীয় সম্পাদকরা যাচাই না করে অজ্ঞ্- 
ব্যান্তদের কা্পত লেখা ছেপে মিথ্যারটনায় সাহায্য করে । প্রাণতোষ- 
বাবুর এই প্রাঁতবাদ ভূঁমকার জন্য আম তাঁকে শ্রদ্ধা কার । তাঁর এই 
ভাঁমকা দেখে প্রত্যয় হয়েছে তান সাত্যই কাজী নজরুলের একই 
গোত্রের মানুষ ; সংবধাবাদের সঙ্গে আপোষ করেন না। 

স্বাধীনতার পর দীর্ঘকাল কংগ্রেসের অপশাসনের পরে, ১৯৬৯ 
সালে যখন যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠিত হলো সে সময় কমরেড মজফফর 
আহমদ কাঁবকে রাণ্দ্রীয় সম্বধনা-দানের প্রস্তাব করোছিলেন এবং সে 
প্রস্তাব কার্ধকর হয়োছল। নজরুল রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগ 
নেওয়া হয়ৌছল তাঁরই প্রস্তাবে । রচনাবলসর সম্পাদক-মণ্ডলগতে 
প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন। কমরেড ম.জফফর আহমদই 
প্রাণতোষবাবুর নাম প্রস্তাব করোছিলেন। কারণ তান জানতেন 
নজর্‌লের গ্রন্থগীলর শ.দ্ধতা রক্ষা করে প্রকাশ করতে হলে প্রাণতোষ- 
বাবুর সহযোঁগতা ছাড়া করা যাবে না। কাঁবর বই-এর প্রথম সংস্করণ 
একমান্র তাঁর কাছেই আছে। 1কল্হু যস্তুফ্রণ্ট সরকারকে বাতিল 
করায় ?তনখণ্ডের পাশ্ডুলাঁপ তৈর হয়েও মশীদ্রুত হতে পারলো না। 
এটা যে পাশ্চমবঙ্গের কতবড় দভগ্যি এখন আমরা বুঝতে পারাঁছ । 
১৯৭৮৬ সালে মখন বানফ্রন্টের সরকার গাঠত হলো তখন কমরেড 
মজফফর আহমদ জশীবত ছিলেন না। প্রাণতোধবাবু বামফ্রুষ্টের 
সরকারের কাছে প্রস্তাব রাখলেন নজরুল-রচনাবলণ প্রকাশ, নজরল- 
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পুরস্কার প্রবত'ন, নজরুল-গবেষণা পারদ গঠন, নজরুল অকাডেমী, 
চুরুীলয়া সরকার-পাঁরচালনায় 1নয়ে আসার জন্য, নজরুল-জীবন ও 
সাত্ট- বিষয়ক প্রদর্শন রাজ্যময় শহর থেকে গ্রামস্তরে করা এবং সঙ্গত 
বোর্ড গঠন করার জন্য । তাঁর এই প্রস্তাব কার্ধকর হয়াঁন। কেন 
হয়ীন সেকথা রহস্যাবৃত । এই প্রপ্তাব রাখার সময় যাঁদ নজরুল-চচয়ি 
গাঁফলাত কোন প্রাতিষ্ঠান বা ব্যান্তর মধ্যে দেখেছেন তাঁদের তান 
কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন ৷ গনভশক স্পল্টবাদশ এই বদ্ধ সত্যের 
পথে আবচল। 

দীয“কাল প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পাঁরিচয়। তাঁর 
বই আম সংবাদপন্রে রাভউ করোছি। সুতরাং যথেষ্ট মনোযোগ 'দয়ে 
পড়তে হয়েছে এবং িন্তা করতে হয়েছে । আমার মনে হয়েছে তান 
যেন কাজী'নজরল সম্পর্কে জীবন্ত আভধান। ভাবতে আমার গব' 
হয় তাঁর সঙ্গে নজরল-ীবষয়ে আলোচনা করোছ একাধিক সভায় । 
শেওড়াফৃলন রাজবাটশতে তাঁর জল্মাদনের অনজ্ঠানে উপাঁশ্থিত থাকার 
আমার স,.যোগ হয়েছিল । তাঁর বাঁড়তে বহ্‌বার গিয়োছ, কাজ 
নজরুলের সাম্ট রক্ষা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে । 'বাঁস্মিত হয়োছি এই 
বয়সে তান নজরুলের কাঁবিতা মুখস্থ বলে যেতেপারেন একট.ওনা থেমে, 
বহুগানের সুর ধারয়ে দতে পারেন । এই বয়সেও চুরুলিয়ায় নজরুল- 
মেলার পদধান্রায় যেতে তান "দ্বিধা করেনান প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও । 
কশ উদ্দীপনা, কী উৎসাহ, আর মানুষের ভাবব্যতের প্রাতি কত 
[বশনাস ! কৈশোরে স্বাধননতা-আন্দোলনে এগিয়ে এসেছেন, বত'মানে 
আশনর ঘরে বয়মের ভার সত্তেও আন্দোলনেই আছেন, তবে আস নয় 


মাঁসর সাহায্যে যেলেখা কাজী নজরুলের বপ্লব-ভাবনায় যুব- 
সমাজকে উদ্দীপত করছে । 


প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে যখন চিন্তা কার তখন তাঁর প্রাত 
শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে । তাঁত পাশে একটা মুখচ্ছবি চোখে 
পড়ে-_াঁযাঁন এই নিভসক নজরুল-বন্ধুর অক্লান্ত সেবা করে যাচ্ছেন, 
[নজের অসস্ স্বাস্থ্য নিয়ে, তান শ্রদ্ধেয়া সষমা-বোৌঁদ । প্রাণতোষ 
চট্টোপাধ্যায়ের বন্ধ্‌রা সকলে মিলে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে অগ্রসর হয়েছে, 
এমন শৃভ প্রচেম্টায় নজেকে যত করে কামনা কার তিনি শতায়ু 
হোন । প্রাণতোধ চট্টোপাধ্যায় জিন্দাবাদ । | 
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বন্ধুবর প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় প্রদঙ্গে 
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[বিদ্রোহী কীব নজরুল ইসলামের অনুজ-প্রাতম সুহৃদ ও অন্তরঙ্গ 
সাথী শ্রীযুক্ত প্রাণতোধ চট্টোপাধ্যায়ের কথা মনে হলেই আমার চোখে 
একাঁট আদর্শবাদী, প্রগাতশশল 'চন্তা-চেতনায় িঝধবাসী বৈপ্রাবক 
ভাবধারায় উদ্বদ্ধ তর:ণ কমশ্খুর ভাবচ্ছাব সব ছাড়িয়ে বড় হয়ে ওঠে। 
আজ আর 'তাঁন অবশ্য তর,ণ নন, তাঁন বাধক্যের প্রান্তসমায় এসে 
উপন*ত হয়েছেন এবং তদন.পাতে তাঁর স্বাস্থ্যও কমবেশন ভগু হয়ে 
পড়েছে । তা হলেও যখনই তাঁর কথা মনে হয়, তাঁর প্রজ্জনলন্ত 
যৌবনোদশপ্ত প্রাণচণ্চল কমশান্ততে পূর্ণ একটি সংগ্রামী ভাবকের 
ছাঁব ঠাবশেষ ক'রে মনের পটে ভেসে ওঠৈ । নজর.লের প্রাতি তানি 
আজখবন মনূগত ও তাঁর কাব্যসাধনার ভাবধারায় উদ্দশীপত - তার 
অর্থই হচ্ছে, প্রাণতোব চট্রোপাধ্যার নামে যাঁকে আমরা জান তি'ন 
আবাল্য বপ্নবের আদর্শে অনপ্রাণিত। দেশের অগাঁণত শোষিত 
[নপসাঁড়ত আঁনাদ্রত ও ভবমানিত শ্রেণীর প্রাতি গভীর মমত্বপরায়ণ. 
[হন্দ,.-ম সল্মান সাম্প্রদায়ক মৈতীর আদর্শে আবচল আগ্থাশীল । 
আঁপচ ভারতের জাতীয় মণান্ত-সাধনার সাঁবক কর্মঘজ্জে উৎসগনকৃত 
প্রাণ এক কমা ও নেতা । 


ভারতের রাম্ট্রণক স্বাধীনতা অজিত হয়ে গয়েছে কিন্তু ভারত- 
বাসী এখনও অর্থনোতিক অসাম্যের বম্ধন ও সামাঁজক আবচারের 
পস্ড়ন থেকে ম-ক্ক হযাঁন। শেষোক্ এই "দ্বাবধ মীন্তর আকাঙখা 
তাঁর চোখে আনে স্বপরর ঘোর, তাঁর প্রাণকে আজ ৫ চণ্চল ক'বে 
তোলে । এ সবেরই মূলে আছে কৈশোরে কাজী নজরুল ইসলামের 
কাছ থেকে পাওয়া প্রেলণার উজ্জীবন। নজরুলের প্রতি এমন 
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এঁকাঁন্তক সমপিত চিত্ত, গভনর অনুরাগ মানুষ আম জশবনে আর 
দ্বতীয় দেখোঁছি বলে আমার মনে পড়ে না। নজরুলের প্রাতি আমার 
প্রাণের টানও ছু কম নয়। যাঁদও এক্ষেত্রে প্রাণতোষবাবুর সঙ্গে 
আমার কোনও তুলনাই হয় না, তবুও বলব নজবূলের প্রাতি এই 
অসাধারণ দুনিবার আকর্ধণই আমাদের দু'জনকে ভাবের সমভামিতে 
এনে দাঁড় কাঁরিয়ে দিয়েছে । 

প্রাণতোষবাবুর সঙ্গে আমার পারচয় দশর্ঘাদনের বলা যেতে 
পারে । সেই ১৯৪৬-৪৯ সালে উন যখন “স্বরাজ” পাত্রকায় কাজ 
করতেন, আমিও সেই পাঁত্রকায় তাঁর সহকমশ ছিলাম এবং একই সঙ্গে 
কমখদের হয়ে সংবাদপন্র-মাঁলকের স্বেচ্ছাচারের বিরূদ্ধে লড়াই করে- 
ছিলাম । তারপর তাঁর সঙ্গে আমার দীঘণদন প্রত্যক্ষ সংযোগের 
উপলক্ষ কমই ঘটেছে, তবে গত দুই দশক-কালের মধ্যে নানা কাজে 
নানান সত্রে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ঘাঁনষ্ঠতর হওয়ার একাধক সুযোগ 
দেখা দেয় । আমার মনে পড়ে, আজ থেকে ১৯/২০ বছর আগে আমরা 
দ.'জন একত্রে নজরুল-জয়শ্তী উদযাপন উপলক্ষে চিত্তরঞ্জনে যাই । 
সেখান (শ্লীলতা ইনসাটাটিউট ) প্রাণতোধবাব নজরুলের কাব্যকৃতী ও 
জীবনসাধনার উপর যে প্রাণপণ আলোচনা এবং সব শেষে নজরুলের 
“ঝড়'' কাঁবতা উদ্দীপনাময় আবাত্ত করে শোনান তার স্মাাতি আম 
কখনও ভুলতে পারব না। ীবশেষ করে তাঁর উদাত্ত কন্ঠের আব্ণীন্ত 
সমঙ্ত শ্রোতৃম্ডলীকে যেন বেশ িছক্ষণের জনা মন্বমুগ্ধ করে 
রেখোঁছল । প্রাণতোধষবাবর অন্তরে যেকী গভীর প্রাণাবেগ ও 
ভাবোল্মদনা নাহত আছে সেদিনকার সেই আবাঁত্তর মধ্য দিয়ে আম 
তার নির্ভুল প্রমাণ পেয়োছিলাম । 

এরপর আর একাঁট স্মরণীয় উপলক্ষ হ'ল, চুরীলয়ার নজরুল 
অকাদেমী কর্তৃক একই বৎসরে (১৯৮১) তাঁকে ও আমাকে নজরুল 
পুরস্কার প্রদান । তান এই পঃরস্কার লাভ করোছলেন তাঁর বখ্যাত 
গ্রন্থ “কাজশ নজরুল”'-এর জন্য, আর আমাকে এই পুরস্কার দেওয়া 
হয় আমার স্ঙ্গীত-ীবষয়ক “কাজী নজরুলের গান” বহীঁটির ধাবদে। 
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অথাৎ আমরা দুজনে মিলে এক হিসেবে বলতে গেলে নজর ল-চচারি 
বত্তাঁট পূর্ণ করোছিলাম । তান নজরুল-সাহিত্যের দাবী পূরণ 
করেছিলেন আর আমার দ্বারা নজরুলের গানের 'দকাঁটর দাবস 
আংশকভাবে অন্ততঃ পাঁরপ7ারত হয় । 


আম প্রাণতোষবাব,র কাজী নজরল” বইখানা অত্যন্ত মনো- 
সহকারে আদ্যোপান্ত পড়োছি। দুই খণ্ডে সমাপ্ত এই বই কাজী 
নজরল ইসলামের এক পণোঙ্গি জীবনর্ী। যা অন্যদের জানবার কথা 
নয়, তেমন অনেক অজ্ঞাত ও মূল্যবান তথ্যে এই বইটির কলেবর 
পূর্ণ। শীঘ্রই এই বইখাঁনব ৩য় খণ্ড প্রকাশ হ'তে চলেছে। আমরা 
অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এই বইখানর প্রকাশের অপেক্ষা করে থাকব । 
তাঁর নজরুল-াবষয়ক আর একখান উল্লেৎ যোগ্য বই হ'ল “সাংবাঁদক 
নজরল | এতে প্রাণতোষবাব্‌ নজরুলের জীবনের একাঁট স্বলগ 
আলোচিত দিক সংবাদপন্রসেবী ও সাংবাদিক হিসেবে নজর.লের 
ভঁমক।র উপর উপযুক্ক আলোকপাত করে নজরল জীবনশ-চচরি একাঁট 
নতুন দকের দয়ার খুলে দয়েছেন। এ বিষয়ে আরও অনশগলন 
ও গবেষণার অপেক্ষা রাখে কন্ত প্রাণতোষবাবই হালেন এ বিষয়ে 
আলোচনার পাঁথকৃত । 


প্রাণতোধবাঝ্কে আম যতদর দেখোঁছ ও বুঝোছ, আমাদের 
পারস্পারক বিচরণের ক্ষেত্রসশমাব মধ্যে তাঁর যতট,কু পারচয় পেয়োছ, 
সেই আভজ্ঞতা থেকে অকুল্ঠচিন্ডে বলতে পার তাঁর মত এমন 
অশ্নায়ক, সহদয়, সদালাগশ, ডন্নতপ্রাণ মানূষ খুব কম দেখা যায়। 
ছোটবড় সকল শ্রেশর মানষের প্রতি তাঁর প্রাণের প্রীত সহক্ত ও 
স্বত্স্ফূর্ত; তাল'থেকে বোঝা যায় 'তাঁন সহজাত-ভাবেই এক 
একাঁন্তক মানব-প্রেমের আধকারণ শিল্প ও ভাবুক শ্রেণসর মানংষ | 
তাঁর ব্যাকুত্বের মধ্যে দেশসেবক, দেশকমা, সমাজসেবা, কাঁব, ভাবুক, 
নজরুল ভাবাদর্শের প্রচারক প্রভাতি 'বাঁবধ বৈশিষ্ট্য এক-আধারে এসে 
মাঁলত হয়েছে । 
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আজ জীবেনর সায়াহে উপনীত হ'য়ে তানি আর আগের মত 
কর্মচণল নন, স্বাস্থ্য স্বভাবতই বার্ধক্যের প্রহারে ভগু ও জীর্ণ । তা 
হ'লেও তাঁর যৌবনের স্বপু তাঁর অন্তরে আজও জাগরুক ও দেদীপ্যমাণ 
রয়েছে-_এটা তাঁর 1বাভন্ন লেখা পত্রের মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় । আজ 
এই উপলক্ষে প্রার্থনা কার তাঁর ভগ্ব-স্বাস্থ্য উদ্ধার হোক, ব্যাধ 
জশর্ণতা থেকে ম্ীন্তলাভ ক'রে নীরোগ দেহে তান আরো দীর্ঘকাল 
আমাদের মধ্যে কেচে থাকুন। দেশ ও দশের সেবায় তাঁর জীবন 
সবাঁদক থেকে সার্থক হোক ॥। 


কোথা চ্গিস, গজনী মামুদ, 

কোথায় কালাপাহাড় ? 
ভেঙ্গে ফেল এ ভজনালয়ের 

যত তালা-দেওয়া দ্বার । 
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, 

কে দেয় সেখানে তালা 2 
সব দ্বার এর খোলা রবে, 

চালা, হাতুড়ি-শাবল চালা । 


_জরখল 
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আমলার জোখে প্রাণতভোঘছঢ। 
[] 'নতাই ঘটক 0 
স্বরালাপকার 


সান্টির নিয়মের মধ্যে দিয়ে পাঁথবীতে এমন কিছু মানুষ জল্ম 
নেন, যাঁদের কম্ধধারা আমরা সবসময় অনুধাবন করতে পাঁরনা । 
তাঁরা চিরকালই পদ্দরি আড়ালে থেকে যেতে ভালবাসেন, নীরবে কাজ 
করতে ভালবাসেন ৷ তাঁদের প্রঃতঙাব ছটা দেখে মনে হয়, খুব একটা 
দুযাত নেই, সাদা-মাটা ব্যাপার । আসলে এরা নিজেদের গুণগীল 
গ.টিয়ে রাখেন, খোলস ছেড়ে বোঁরয়ে আসতে চান না। এই সমস্ত 
প্রাতঃ স্মরণীয় ব্যান্তরা মৌন-সহ্লতা দিয়ে এমনভাবে ঢেকে রাখেন, যে 
আমাদের মতো সাধারণ মান, তাঁদেরকে চিনতে ভুল কাঁব। তাঁদের 
কর্মপদ্ধাত ট্িকমতো অনুধাবন করতে পাঁরনা । অবশ্য এদের 
আদর্শ, কমণ্ণ্লতা ও কর্মপদ্ধাতর প্রভাব সাধারণ মানুষ যখনই 
বুঝতে পারেন, তখনই তাঁদের চৈতন্যের উদয় হয় । আর, প্রগ়োজন- 
বোধ করেন সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার । এই মূল্যায়নের মধ্যে দিয়েই 
তাঁদের দশ্যাত চাঁদাঁদকে ছাঁড়য়ে পড়ে, তখনই সাধারণ মানব বিস্ময়ে 
হতবাক হয়ে যায় । এই মৌন কর্মবশনাদের আত্মতাগ ও সাঁহফ্ তা 
দেখে সাধারণ-মান.ষ অন্তরের অন্তষ্জলে জায়গা করে দেয়। 

এই রকমই একজন মোন কমপাব ইচ্ছেন প্রাণতোবদা ঘাঁর দেখা 
পেয়ে'ছলাম, ১৯৬৯ এই জন তারিখে, মহাজাতি সদনে । অবশ্য তাঁর 
নাম ভ্াম শ্‌নোছ বহুবার কাজীদার মুখে এবং আমার অগ্রজ (জগৎ 
ঘটক ) মহাশয়ের কাছে । তাঁর লেখা “কাজী নজরুল” বইটা পড়ার 
পর তাঁর গ্রুঁতি অগাধ শ্রদ্ধা জন্মায়! কিন্ত চাক্ষুষ পারচয় হয় 
নোঁদনই (এই জন) মহাজাতি সদনে । প্রথম দেখাতেই মনে হল 
আম এতাঁদন বাঁকে খৃজহ, এই তো সেইজন যাঁর হাতে নিজেকে 
স'পে দেওয়া যায়। প্রথম সাক্ষাতেই আমাকে বুকে টেনে নলেন, 


খক্য 


আঁমও ছোট শিশুর মতো তাঁর বুকে আশ্রয় নিলাম । সংঁবৎ ফিরে 
এলো ক্ষাণক মুহৃতেই প্রেক্ষাগৃহ-ভতি লোক দেখে । আমাকে 
প্রথম সম্বোধন করলেন 'আপাঁন' বলে, আমাকে দেখবার জন্য, আমার 
সঙ্গে পারাচত হবার জনা, উনি এতোক্ষণ ধৈষের পরীক্ষা 'দাচ্ছলেন। 
অনেক কথা হল । কিভাবে কাজীদার সং্ট সাধনাকে বাঁচিয়ে রাখা 
যায়। আলোচনা হতে-হতেই মনে ভাবলাম, এমন নজরুলময় পুরুষের 
সান্নধ্য, বোধহয়, আমার জঈবনে প্রথম । বিশেষভাবে তাঁর ব্যবহার 
এবং আন্তারকতা দেখে বুঝতে ভূল হয়ানি, ইনিই পারবেন কাজীদার 
কর্মপদ্ধাতকে, তাঁর সম্ট সাহত্য ও সংগীতকে সাধারণের মধ্যে প্রচার 
করতে, বাঁচয়ে রাখতে ৷ এই (৭ই জুন ১৯৫৯ ) অন-চ্ঞ।নে পাঁশ্চমবঙ্গ 
নজরুল-অকাডেম জামাকে সম্বর্ধনা জানয়োছল। অনংচ্তানে 
কাজণদার অন্যতম সহদ শ্রদ্ধেয় কমরেড মুজফফর আহমেদও উপাঁস্ছত 
[ছলেন। শ্রদ্ধেয় প্রাণতোধষদা ছিলেন এই কাঁমাঁটির সহ-সভাপাঁতি এবং 
সম্পাদক 'ছলেন শ্রদ্ধেয় কলপতর; "সনগপ্তে মহাশয় । 

পরবতশকালে প্রাণতোধদাকে যখন আরো কাছে পেলাম, তখন 
কে বলতে শনোছ নে এই সহ-সভাপাঁত হওয়ার যোগ্যতাও নাক 
তাঁর নেই । তাঁকে নাঁক বণ্ড বেশশ সম্মান দেওয়া হচ্ছে । কি অদ্ভূত 
সরলতা ! দেনা-পাওনার 'হসাব-ানকাশে শুধু দিয়েই যেতে চান, 
পাওয়ার প্রত্যাশা করেন না। একেবারে কাঙ্জীদার প্রাণের কথা যেন 
তাঁর মুখ দিয়ে প্রতধদাঁনত হচ্ছে । কাজীদাও কোনাদন কিছ চানাঁন, 
চিরকাল সমাজকে দিয়েই গেছেন । এমনকি শেষাঁদন পর্যন্ত তান 
তাঁর এই মহৎ 'চন্তা থেকে বিচ্যুত হনাঁন ' অভাব অনটন এসেছে, 
কিন্ত দ্‌ঢভাবে তানি তার মোকাবলা করেছেন । প্রাণতোষদা হচ্ছেন 
এরকম একজন সর্বভোলা আত্মত্যাগ মান,ব, সংন্দর প্রাণ, কোমলতা 
যেন তাঁর অঙ্গে মেশানো । এমন বিপুল মন আছে বলেই 1তাঁন 
এখনও আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে মনে রেখেছেন, আমাদের 
বাথায় ব্যাথত হচ্ছেন । মহাজাতি সদন থেকে বাঁড় ফিরলাম প্রাণে 
এক অফুরন্ত জলবাসা, পাঁবন্র ভাব নিয়ে । মনটা হালকা লাগলো, 


সপ 


ঠে 
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ভাবলাম কতাঁদন এই স্েহ-মায়া-মমতার দর্শন পাইনি । কাজপদা 
যোদন নীরব হয়ে গেলেন, সোঁদন থেকে অব্যন্ত বেদনা বুকের মধ্যে 
ছিল, ীক-এক অদ্ভূত “সোনার কাঠি” ছোওয়ায়, তা ধুয়ে মুছে সাফ 
হয়ে গেল। সাত্যিকথা বলতে কি, সোঁদন থেকে প্রাণতোধদার প্রাতি 
গভগর ভালবাসা, আঁত্বক টান অনুভব করতে লাগলাম । যা আজ 
অবাধ অটুট আছে । 

মহাজাঁত সদনের অন:ষ্ঠানের পর ১৪-৬-৬৯ তাঁরখে শ্রদ্ধেয় 
প্রাণতোষদার আন্তারক ভালবাসা মাখানো একাঁট পন্্র পেলাম ৷ চিঠির 
সম্বোধনে তিনি আমাকে যেভাবে পরম স্েহ-ভাজনীয়, নজরুল গত- 
সুর ভান্ডারী-কাণ্ডারণ শ্রীমান নিতাই ঘটক প্রভাত অলংকার 'দয়ে- 
ছিলেন, নিজেই বড় লঙ্জা পেয়োছিলাম । আম তো এরকম সম্বোধন 
পাওয়ার যোগ্য নই । তবে বুঝতে অস্ীবধা হয়ানি, প্রকৃত জ্ঞান, 
গুণী বান্তরা যার মধ্যে যতটুকু ভালো জিনিস যা দেখেন সেট.কুকেই 
যথাযোগ্য মযদা দেন । প্রাণতোধদার সেই চিঠি আজও মাঝে মাঝে 
পড়ে চমাঁকত হই । 

প্রাণতোষদা হলেন একজন কাব, সংগীতজ্ঞ, স:সাহাত্যক ও 
আবাঁত্তকার। সাঁহত্যের রসস্টিতে ?তানি হলেন দক্ষ কারিগর । 
তাঁর বহু কাঁবতা আম পড়ছি, তাঁর উদাত্ত কন্ঠের আবাত্ত আমাকে 
বার বার মহ্ধ করেছে । বিশেষভাবে “প্রলয়োল্লাস ও ঝড়” এই 
কাবতা দু'টি 'বাভন্ন জায়গায় আবৃত করে প্রশংসা পেয়োছলেন । 

প্রাণতোষদা চাইতেন কমরেড মুজফফর আহমদের নিদেশিত 
পথে নজরুল-সাঁহত্যের নিভ:ল প্রকাশনা হোক । দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট 
সরকার নূরংদার (কাজীদাকে এই নামে ডাকতাম ) রচনাবল প্রকাশ 
করার পাঁরকঙ্পনা গ্রহণ করেন । প্রাণতোষদা আমাকে চিঠি 'দয়ে 
তশক্ষ! নঞ্জর রাখতে বললেন, বাতে করে কোন সযোগ-সন্ধানী মানুষ 
এব মধ্যে নাক না গলাতে পারে । অবশ্য প্রাণতোষদা একজনের প্রাতি 
ণবরাট আস্থাশশল, তান হচ্ছেন, নজরুল-বিশেষজ্ঞ শ্রীকক্পতর, 
সেনগণুপ্ত মহাশয় । আমায় বহুকার কজ্পতর: বাবুর কথা চিঠিতে 
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বলেছেন । 

ডি, এম লাইরোরি যখন কাজীদার “সণ্টিতা' কাব্যগ্রন্থ বার করে, 
সেই বই বেরোনোর পর ছাপা ও লেখায় যে সমস্ত ভূল ছিল, প্রাণতোধ- 
দাসেগযীল লক্ষ্য করে, সংশোধন করে, একাঁট ম্যাটার তৈরী করেন। 
আমার প্রয়োজনে সোঁট দিতেও চেয়োছলেন। 

ইতিমধ্যে আমার দাদা শ্রদ্ধেয় প্রয়াত জগৎ ঘটক মহাশয় কাজীদার 
গানের স্বরালাপর বই প্রকাশ কবেছেন। আমও দু-একখাঁন বই 
প্রকাশ করতে সর করোছ । প্রাণতে।ষদা আমাদেরকে মনে করতেন 
যে আমরাই না'ক ন:রুদার 'প্রয়তমদের মধো নিকটতম । আমাদেরকেই 
গান ও স্বরালাপর ব্যাপারে সবাঁক্ছ্‌ দায়ত্ব ?নয়ে করতে হবে। 

[তান যে শধ নুরুদার গানের ব্যাপারেই বলতেন তা নয়। 
আমাদের সংসারের খণাঁটনাট দিকগ্ীলও তাঁর নজর এড়াতো না। 
আমার স্ত্রী ( শ্রীমতী অর্চনা ঘটক )-কে তানি নিজের বোনের মতো 
সহ করেন । তার সঙ্গে দীরঘঘীদন চিঠব আদান-প্রদান ছিল। সে 
চাঠর ভাষা বে কি আগ্ডারকতাপর্ণ তা না দেখলে বোঝা যায় না। 
[তান তাকে সংপবামর্শ দিতেন, ভাল কাজে উৎসাহ দতেন। আম 
যাতে নুরুদার গানকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট থাঁক, সে ব্যাপারেও 
নজর দতে বলতেন । তান আমাদের সাঁতাকারেরই আভভাবক । 
স্বামী-স্তীর খ'াটনাট ঝগড়াও তান মাঝে মাঝে মেটাতেন। এই- 
রকমই মানন্ব প্রাণতোষদা, যাকে বিশ্বাস করা যায়, যার উপর গ?নভ'র 
করা যায়, যার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা যায়। 

১৯৭০ স।লে সাণগ্তাঁহক বসমতাঁতে নজরূলগণতির উৎস ও তার 
পাঁরণাঁতর উপর একটা লেখা বার কাঁর। সেই লেখা পড়ে প্রাণতোধদা 
আমাকে এক দীর্ঘ পনর লিখে জানালেন, আম নাক এক শান্তমান 
লেখক । লেখাটা নাক অসাধারণ ভালো হয়েছে, যেটা আগামণ দিনে 
নজরুল-গবেষকদের কাজে আসবে । কথাটা মিথ্যে হয়াঁন, এই লেখা 
পড়ে সকলেই আমাকে ধন্যবাদ 'দয়েছেন ও শীদচ্ছেন। এই রকমই 
দুরদৃস্টি তাঁর |. তান চেয়োছিলেন আম যেন ন:র,দার গানের সুর, 
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ভাষা ও ছন্দ 'নয়ে একটি গ্রন্থ লিখ । িন্হ আমন এখনও সে গ্রন্থ 
[লিখতে পারাঁন। নঃরুদার কিছ; গান 'নয়ে কয়েকাঁট গণীতি-আলেখ্যর 
বই প্রকাশ করবার পাঁরকজ্পনা নয়ে এাগয়ে চলোছি। ন.ব্.দাকে 
1নয়ে অনেকে অনেক-শীকছ্‌ লিখলেও তার মধো সঠিক তথ্য না থাকলে 
সেগ7ীলকে নজর.ল-চ61 না নলে চচ্চাঁড় আখ্যা দতেন। 

তাঁর চাঁরান্রক দ্‌ঢতা দেখে বার বার অবাক হয়ৌছ । একবার 
নুরদার দেশাআবোধক গান বার করবার সময় অসাবধায় পড়লাম | 
অনেকে বরোধতা স.র, করলেন । প্রাণতোষদা লিখে পাঠালেন ধে 
তোমার দেশে-বিদেশে গানের বাপারে প্রাতিষ্তা আছে ॥। তাঁম বই 
ছাঁপরে বার করে দাও, কেউ কছ,ই করতে পারবে না । মাঝে মাঝে 
[তান চিঠির শেষে বেশ রাঁসকতাও করতেন । ধেমন, দেখা পাই না- 
পাই, চিঠি পেলেও মনে বল পাই । ীনতাই নিতাই" করতে করতে 
নিত্যানন্দ লাভ কারি । 

এমনাঁক তান আমাকে বা? বার সাবধান করেছেন থে নরুদার 

২সপার্শে বারা কোনাঁদন আসোঁনি, তারা আসরে নেমে পড়েছে, তাদের 

[দকে তাক্ষয্র নজর রাখবে যাতে নরংদার সংগ্ীতকে কেও 1বকৃত না 
করতে পারে এবং তাঁর গানকে বীনয়ে বাবসা না করতে পারে । ন.বদাও 
উদ্দীপক গ্রানগযীলতে কেউ হঘখা দমক দিক তাও তান চাইতেন না। 
এই হলেন প্রাণতোষদা-ন র.দার ত্ণাতি গভীর শ্রদ্ধা, ভালবাসা নয 
থাকলে এই ধর/ণর সদা-গ্রহবীর কাজ করা সম্ভবপর নয় । 

পরবতশকালে কখন: বে আাশান থেকে তাঁর কাছে হাম হয়ে গোঁছ 
মনে নেই । তাঁর পরামশ অনুযার়ণ নরদার গ্রানেব স্বশালাপ প্রকাশ 
কাঁর। যাঁর জণপ্রে গার একটার পর একটা স্বরালাীপর বই আমার 
বোঁরয়েছে তান হলেন গ্রাগতোষদা ৷ তাঁর অন-প্রেরণা ও একাংন্তক, 
ইচ্ছা ন। থাকলে হয়তে। ন:রদার এতো গানের স্বর।লাপর বই প্রক্কাশ 
করা আনার পক্ষে সম্ভবপর হোভো না। ইতিমধ্যে নঃরত্দার উদ্দসপক 
গানগ লির স্বরালাঁপ করার মনস্থ করলাম । াকছদ গ।ন। বা আমার 
দমরণে ছিল না, শরণাপন্ন হলাম প্রাণতোষদার ! তান আমাকে তাঁর 
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বাড়তে যেতে বললেন । আমি তাঁর বাড়তে যোঁদন গেলাম, আমাকে 
দেখে তরি যে আনন্দ-উচ্ছবাস লক্ষ্য করোছ তা আজও ভুলতে পাঁরানি। 
1তাঁন দীঘ* সময় বসে একটার পর একটা গান করেছেন, আম 
স্বরাঁলাপ করো নয়োছ। সেষে কী নিষ্ঠা, না দেখলে বোঝা যায় 
না। আম অধৈর্য হলেও তাঁকে কখনও অধৈধণ হ'তে দৌখাঁন। রন্তু- 
নিশিভোরে, ওঠরে চাষী জগৎবাসী, ওরে ধবংস-পথের যাব্রখদল প্রীতি 
গানগযাল তান আমাকে দিয়োছলেন এরজন্যে আম তাঁর কাছে 
চিরকাল খণশ। 

আমার 'সংগখতাঞ্জাল' স্বরালাপর বই যখন বেরোল, আম 
একাদন সেই বই তাঁর বাড়তে গিয়ে 'দয়ে এলাম । সেই বই পেয়ে 
তাঁর সে ক চানন্দ, আমাকে বকে জাঁড়য়ে ধরে তাঁর চোখ "য়ে 
আনন্দ-অশ্র গ্রাঁড়য়ে পড়তে দেখোছি। অথচ আন কেবল সংগণতাঞ্জাল 
(২য় ৩ ৩য় খণ্ড) ভূমিকায় প্রাণতোষদার নামটা উল্লেখ করেই দায়িত্ব 
শেষ করোঁছি। 

আমার অগ্রজ. আঁভভাবক, কমরবীর প্রাণতোষদা আজও সে দ় 
ও খ্াজ- ভাবে আমাদের মধ্যে রয়েছেন তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ 
জ।নাই । তাঁর দশর্ধ ও নশরোগ জীবন কামনা কার । পাঁরশেষে 
প্রুণতোধদার কাছে আনেদন রাহবো আর-একবার তাঁকে গজে' উঠতে । 
কারণ, এ'ন নজরল নিয়ে সাঁতা-সাতি ববসা চলছে । নংঃরুদার 
গানের কথায় বাতি ঘটছে, সংরের অদল-বদলে শাসল নজর.ল-গণীতি 
হাঁরয়ে যাচ্ছে । এমনাক কথার মার-সণ্যাচে আমরা যে নুরদার ঘাঁনষ্ঠ 
ছিলাম সে-কথা অনেকেই উীঁড়য়ে দিতে চাইছেন। তাই রণভূর্ষের 
বাঁধ কাজীদার অকীত্রম বন্ধ নজরুল-পথের দশারীকে আহ্বান জানাই 
- -আপান পুনত্রাপ্ধ জেগে উঠন । এই সমস্ত মেক নজরুল-প্রেমশদের 
হাত থেকে নুর'দার স্ট সাহত্যকে বাঁচান। সেই সঙ্গে রাজ্যের 
বামপন্থী সরকারের কাছে আবেদন জানাব, 'বদ্রোহ কাঁব কাজী 
নজরুল ইসলামের সামধ্যের ব্যক্তিরা একে একে চলে যাচ্ছেন, 
সামান্য দু-এক্জন যাঁরা আছেন, বিশেষভাবে প্রাণতোষদার মতন মানদ্য- 
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দের নিয়ে বিদ্রোহী কাঁবর উপর একটা তথ্য-চিন্র করা যায় কনা ভেবে 
দেখুন। সেই সঙ্গে আবলম্বে ছোট্র বাংলাদেশ-সরকারের মত 
নজরুল-গীতর বোর্ড গঠন করূন। এই না-হলে জাঁতর একাঁট 
এতিহাঁসক স্ান্ট নম্ট হয়ে যাবে । অবশ্য আম বি*বাস কার জন- 
জাগরণের মধ্যে দিয়েই সাম্যবাদী কাব আমাদের মধ্যে আবার ফিরে 
আসবেন। পাঁরশেষে নজরল-সাধক, নজর,ল-প্রেমী, প্রাণতোধদাকে 
আমার প্রণাম জানাই । আমাকে লেখা তাঁর একাঁট কাব্তা দয়ে শেষ 
কার । 


ধায় ডুবে বায় আগ্ুবীণ।-- 
যায় ডবে ?ক সর 2 
আমার বেলা-শেষ জীবনে 
(হবে) স.রবিহীন সর ও 
সর্বহারা কন্টে নয়ে ভা"্ডার গানে'ল গান 
আঁগ্ুবীণ।র তারে তারে ঝঙ্কারিরা ত'ন 
কৈ আসলে প্রাঙ্গণে মোর 
(প্রাণ) কারয়া ভরপুর । 


ব্যথার বিষে মান .ষেবা প্রাণ-বমনার তীরে তারে কাঁদে, 
বষের বাঁশীর কৃষ্ণ কোথায় 2 কোথায় ১ বলে সাধে। 
এসো তোমার রুদ্র-স,নের বাঞ্চভবালা আলোর বণা লয়ে, 
ঘরে ঘরে হতাশাদের আশার সরে ঘাও বাণাণে কয়ে। 
তোমার কথার বাহ, 'দয়ে মুহতিরে যাও দয়ে যাও নাড়া 
( ভয় ) ভাঙাও হে ভীখুর । 


শ্রাথী ও শুভাথস 
( ৯-৭-৬৯ তা।রখে লেখা ) দাদা 
--প্রাণতোষ চট্রোপাধ্যায় 
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বিপবী লেখক প্রাণতোষ চট্টোপার্তযায় 
[7] কৃষ্ণ ধর 
কাব ও সাংবাদিক 


শ্রদ্ধেয় প্রাণতোষ চট্রোপাধ্যায় একজন বিব্ণবী সাহাত্যক। 
স্বাধশনতা-সংগ্রামের দিনে তান ছিলেন 'বদ্রোহী-কাঁব কাজী 
নজর্‌লের কাছের মানুষ । নজরুলের 'ীবপ্নবী আদর্শ সোঁদন তাঁকে 
অন:প্রাণত করোছল । তাঁর রচনা থেকে আমরা অতাঁত দনের সে- 
সব কাহণঈ জানতে পাঁর । 

প্রাণতোববাব আমাদের সকলের পপ্রয়। বিপ্লবী বলেই এই 
বয়সেও তাঁর মনটা খুব তাজা । তরুণদের সমবয়স বলেই মনে হয় 
তাঁকে । সাহত্যকে তান জীবনের আদর্শ ?হসেবে গ্রহণ করেছেন । 
এ তাঁর সৌঁখন মজদ-ঁর নয় । সুস্থ সংস্কাতি-প্রসারে তিনি আজশবন 
অনলস সংগ্রাম করেছেন । এখনও তাঁর লেখনশ মানবতার পক্ষে, 
শোষত মানুষের পক্ষে, সর্ব হারার পক্ষে, সমান সজাগ ও সতক। 


কাজ নজরুল ইসলাম সম্পকে তাঁর বই আমাদের কাছে আকর- 
গ্রন্থ স্বরুপ । নজরুল-প্রাতভার প্রকৃত বশ্রেষণ যে ক'জন মনীষা 
করেছেন প্রাণতোধবাব তাঁদের মধ্যে অন্যতম । অপরজন হলেন 
মুজফ-ফর আহৃমদ । এক সংগ্রাম-উত্তাল সময়ে কাজশর সঙ্গে তাঁর 
ঘাঁনষ্ঞতা হয় । সেই 'বপ্রবী উন্মাদনার যুগে প্রাণতোববাবু স্বদেশ- 
সাধনার মন্তে দশীক্ষত হয়োছিলেন। আমরা জান কশোর-বয়সেই 
তান জালয়ানওয়ালাবাগ-ীদবসে স্বেচ্ছাসেবক হসেবে আন্দোলনে 
ঝাঁপয়ে পড়েন । ভগৎ সং-এর হন্দুস্থান সোস্যালস্ট 'িরপাবাঁলকান 
আর্মতে সে-যুগে যে ক'জন 'বপ্লবী যোগ দেন, বাংলা থেকে প্রাণতোষ 
চট্টোপাধ্যায় ?ছলেন তাঁদের অগ্রণী । তান তখনই বুঝতে পেরোছিলেন 
যে, আবেদন-নষ্বদন করে বা চরকা কেটে স্বাধীনতা আসবে না। তার 
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জন্য প্রয়োজন হবে সশস্ত্র বিপ্রবের । সমাজের আমূল পাঁরবর্তনে 
আগ্রহশ 'বপ্লবী কমন্স হিসেবে প্রাণতোষবাবুর সেই সদ্ধান্ত যে সঠিক 
ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 


বটশ আমলে নিধখতিন ও কারাভোগ করেন তানি। দীর্ঘ ছ; 
বছর তাঁকে কারাগারে কাটাতে হয় বিনাবিচারে বন্দী হিসেবে । এই 
কারাবরণ প্রাণতে।ষবাবর মানাঁসক দটঢতাকে ইস্পাত-কিন করে 
তোলে । তান হয়ে ওঠেন আপসহীন সংগ্রামী ও লেখক । স্বদেশী 
য্‌গে দেশররতীদের আরেকাঁট কাজ ছিল সংবাদপত্রের মাধামে জনচেতনার 
জাগরণে সহায়তা করা । বন্দীজশীবন থেকে মুক্ত হয়ে প্রাণতোষবাবু 
সাংবাদকতার কর্মে আত্মনয়োগ করেন । সাংবাদকত। "ছল তাঁর 
কাছে রঙস্বরূপ । তাঁর সাহত্য-স্টির পথও উন্ম-ন্ত হয় 'বাঁভন্ন 
সংবাদপনে সাহিতা-ীবভাগ সম্পাদনার মাধামে | 

প্রাণতোষবাবুর জীবন ও কর্মসাধনা একালের তর.ণদের আদর্শ 
স্বরূপ । সাধারণত আমাদের দেশে বার্ধক্য সমস্ত বৈপ্লাবক চেতনাকে 
পঙ্গু করে দেয় । হতাশ। এসে সম্তাকে গ্রাস করে । নজরংলের সহযান্র 
প্রাণতোষবাবু কাঁবর মতোই বন্বাসে অটল । শবপ্লুবী চেতনা এখনও 
সমান সজাগ । তর.ণ প্রজন্মের অফ:রশ্ত ভালবাসা তিনি পেয়েছেন। 
তাঁরা তাঁর জীবনাদর্শ সম্পকে শ্রদ্ধাশীল বলেই এই প্রসাতির বল্ধন 
হয়েছে দঢ়তর । 

আমাদের সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর সানধালাভের। অনেক সময় 
তাঁর স্বেহ।সন্ত চিঠি পেয়োছ । উৎসবে অন.ম্টানে তাঁর অমূল্য বন্তৃব্য 
শোনার সবোগ পেয়ে ধন্য হয়োছি । প্রাণতোধবাবু চিরষন্বা । তাঁর 
আদর্শ চিরজীবী । ভারতবর্ষে শোঁষত গানৃষের মশীন্তর সংগ্রাম 
যতাঁদন চলবে, তাঁর কাছ থেকে একালের প্রজন্ম প্রেরণা ও উৎসাহ পাবে। 


আমাদের সৌভাগা প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় এই বয়সেও তাঁর 
লেখনশ সচল রেখেছেন । তাঁর কাছ থেকে আমরা 'বিপ্রুবী যুগের 
আরও অনেক কথা শনতে চাই, অনেক অজানা তথ্য জানতে চাই । 
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[তিনি নতুন প্রজন্মকে দীক্ষিত করুন নিপীড়ত মানুষের সংগ্রামে 
আত্মীনয়োগের জন্য । বগ্রবী লেখক, সাংবাঁদক প্রাণতোষবাব্‌কে 
নমস্কার । 


২৫-৮-৮৮ 
[] 


“কাব নজরল ইসলাম তন হাজার সংগসত রচনা করেছেন। 
এই তিন হাজার সংগশতই যে 'বাভন্ন পুস্তকে মাঁদ্রত হয়েছে এমন খবর 
আমার জানা নেই । আর কেউ এ-খবর রাখেন কিনা তাও আম 
জাঁননে । -_কাঁবর গানগ,এল বাভন্ন কোম্পানীর রেকডে ও শিলপশ- 
দের কন্ঠে ছিল। আজ নিষ্ঠার সাঁহত চেষ্টা করেও কাঁবর তিন হাজার 
গান সংগ্রহ করা যাবে বলে আমার মনে হয় না। এই চেষ্টাই-বা কে 
করবেন ১; 

“ক'ব তাঁর লেখার স্বত্ত নানান জনের কাছে নানানভাবে বকুয় 
করে গেছেন । লেখা [বকৃত হচ্ছে কনা সোঁদকে স্বত্তীধকারীদের 
কোন নজর নেই । বই যতক্ষণ বক্লয় হচ্ছে ততক্ষণ তাঁরা লেখ।র 
[বকাতির দিকে নজর দেবেন না। যারে নজর দিতে চাইলেও আর 
তাঁরা হালে পাঁন পাবেন না। নতুন আইন পাশ পরে কবির লেখার 
সংরক্ষণ করা সম্ভব । বত'মানে স্বস্তাঁধকারশরা অন্কে লাভ করেছেন। 
তাঁদের উাঁচত এখন স্বত্ত ছেড়ে দেওয়া । তাঁদের হাতে কাঁবর লেখা 
এখন মোটেই নিরাপদ নয় । নজরুল-অকাডোমই বলূন কিংবা কোনো 
রকমের ট্রাস্ট বলুন, তার পেছনে একটা আইনের শান্ত থাকা 
আবশ্যক ।” 


২৯শে মে, ১৯৬৬ । মহাজাতি সদনে অন্যান্ঠত কাবির ৬৭তম জন্মাদবসে কমরেড 
মুঞ্জফফর আহমদের উদ্বোধন? ভাষণের অংশ । পঃ বঃ নজরুল অকাডেমীর স্মারক 
পৃন্তকা হতে উদ্ধংত। 


সংকলক £ কল্পতরু সেনগণৃপ্ত 
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তার কথা 
[_] দয়াল কুমার 1 
1বপ্লবশ, যুগান্তর দল, কবি 


অনেকাঁদন আগের কথা । সব কথা মনে পড়ে না। আগে পরে 
গ.ছয়ে সব কথা লেখাও সন্তব হয় না। এজন্যে ভুল ভ্রাট হবে। 
আশা আছে, তার মধ্য দিয়েও মোদ্দা কথাটা ধোরয়ে আসবে । 

প্রাণতোবদাকে প্রথম দেখোছ ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু চিন্তরঞ্জনের 
জীবনাবসানের পর । সেই সময় আমার বয়স হবে ১৭ কিংবা ১৮ 
বছর । কাজাদার লেখা একটা গান গেয়ে একটি শোকীমাঁছল শহর 
পাঁরক্রমা করে । সেই গানখানির একটা এনহীলাপ সংগ্রহের জন্য ব্রুটশ 
চন্দননগর থেকে আমরা ক'জন ছান্র হুগলী 'বদ্যমান্দরে যাই। 
আমাদের প্রার্থনা পূরণ করে বান গানখানর একখান ছাপানো 
অনীলীপ আমার হাতে তুলে দেন, পরে শ,নোছ, তিনিই প্রাণতোধদা ! 
মানুষাঁটকে দেখলাম, কিন্ত নামটা তখনো শাণান । 

১৯২৬ স।লের ২রা জনলাই, ক্ছ; বই-এর জন্য গেলাম ডি. এম 
লাইব্রোরতে । আম তখন কলক্াতাব স্কাঁটিশ চা৮এর ছান্র। সবে 
এসোঁছি ওয়ান (১81)1)) হোস্টেলে । হোস্টেলেরই ভার এক-বাসন্দা 
নারায়ণচন্দ্র মখোপাধায় আমার পাঁরচয় কীরিয়ে দিলেন ভি. এম 
লাইবরোরর মালিক, 'াঝনাইদহের বিপ্লবী কম গোপালদাস মজনমদারের 
সঙ্গে । আম ররাঁটশ চন্দননগরের ছেলে । প্রবতক সংঘ আমার বাঁড় 
থেকে বেশী দুরে নয়, ফরাসী চন্দননগরে । সেখানে সন্তান-সংঘে 
কাজীদাকে দেখোছ, তাঁর গনজের গাওয়া গান ও আবাত্ত-করা কাঁবতা 
শুনোছি। দেশবন্ধ,র জীবনাবসানের পর কাজীদার লেখা "খোলো 
মা দয়ার খোলো" গানখানর অনহালাপ সংগ্রহ করতে হুগলা বিদ্যা- 
মীন্দরে যাওয়া প্রভীত শুনে জিজ্ঞেস করলেন, প্রাণতোধ চাটুজ্জেকে 
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চেনো 2 আমি জবাব দিলাম, না। 

1তাঁনই একাঁদন আমাকে পারিচয় করিয়ে দিলেন কাজশদার সঙ্গে । 
কাজীদা আমায় জিজ্ঞেস করলেন, প্রাণতোষকে চেনো 2 আগের মতই 
আ'ম বললাম, না। 

হগলীর ভিক্টোরয়া হলে (এখন হূগলশ পৌরভবন) জেলা 
কংগ্রেস সম্মেলন । কাজাণদার অন:প্রেরণায় আম স্বেচ্ছাসেবক, উট 
হলের মধ্যেই । সম্মেলনে সভাপাঁতত্ব করেন প্রদেশ-কংগ্রেস নেতা, 
কলকাতার “বগ ফাইভ”-এর 'বাশস্ট ব্যান্তিত্ব, শ্রীরামপুরের জামদার 
তুলসী গোস্বামী । বাভন্ন ঘোষণায় নামে-মানষে মিলিয়ে দেখলাম 
-- জেলা-কংগ্লেস সভাপাঁতি নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সহ-সভাপাঁত 
প্রফ-ল্লচন্দ্র সেন ও পাণ্ডত ধরানাথ ভট্রাচার্য* সম্পাদক বিনয়কৃষ্ণ মোদক 
(বজয় মোদকের বাবা), 'বিদ্যামান্দিরের অধাক্ষ বিপ্লবীনেতা দ:গাদাস 
চট্টোপাধ্যায়, মহান বিপ্লবী জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষকে । নামে-মানুষে 
মালয়ে আরো দেখলাম _ খগেন্দ্রনথ ঘোষ, বিজয় মোদক, গৌরহাঁর 
সোম, হামদহল হক, সিরাজুল হক্‌ প্রমূখ আরো অনেককে । কিন্তু 
সেই যান আমার হাতে খোলো মা দুয়ার খোলো" গানাটর অন্নীলাঁপ 
তুলে দয়েছেন এবং আজ আবার আমার বুকে ১নং স্বেচ্ছাসেবকের 
ব্যাজাঁট এ'টে দলেন- তাঁকে তো চেনা হ'লো না নামে-মানুষে মাঁলিয়ে 
আজও! 

সম্মেলনের একটা পর্ব শেষ হলো । দেশাআ্বোধক গান গাই- 
লেন [সিরাজুল হক, আব্াত্ত করলেন সেই আবাত্তকার, তান একাঁট 
»বরাঁচিত গানও গাইলেন । গানটি রীতিমত উদ্দীপনাময় । ৬১ বছর 
পরে গানখাঁনর একাঁট শব্দ এখনো মনে গেথে আছে । শব্দাট 
'আগ্িনালকা; ৷ 

সম্মেলন শেষে কলকাতায় ফরে ডি. এম. লাইবোরতে কাজখদার 
কাছে বিস্ঞীরত বিবরণ পেশ করলাম । কাজীদা বললেন, আবাত্তকার 
আমার চেনা, নাম প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় । আম বললাম _ সকলকেই 
তো দেখোঁছ' কিন্তু কারো সঙ্গে পারিচয় হয়ান। কাজীদা বললেন-__ 
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আমারই ভূল হয়েছিল । তোমার হাতে প্রাণতোষকে একটা চিঠি লিখে 
দিলে, ও-ই তোমাকে ঢেনে নিয়ে যেত হৈ-হল্লার মাঝখানে । 

এই হ'লো প্রাণতোধদার সঙ্গে আমার প্রথম পাঁরচয়--প্রাণতোষদার 
অন:পাস্থাীতিতে । পরে যখন প্রাণতোধদাকে বলোছি, উীন প্রাণখোলা 
হাঁস উল্লাসে হেসেছেন আর আম উপভোগ করোছি সে হাগস। 

১৯২৯ সালের প্রথমাদকে কাজীদ। শুনলেন, আম নাইট-স্কুলে 
শ্রমজীবী ছেলেদের স্বেচ্ছারুতী শিক্ষক হিসেবে পড়াই । তান 
আমাকে ম'জফ্‌ফর আহমদের কাছে পাঠাবেন ঠিক করলেন ৷ 'কল্তু 
বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই মূমজফ-ফর সাহেব গ্রেপ্তার হলেন মীরাট 
ষড়যন্ত্র মামলায় । প্রাণতোষদা শহনে বললেন- 'সোঁকিরে, তুই 
মুজফ-ফরদার কাছে বাওয়ার সযোগ পোল, অথচ গোল না? 

১৯৯২৯ সালের শেষাঁদকে ৬৩ দিন অনশনে থেকে লাহোর ঘড়যন্ত্ 
মামলার যতটীনদাস মারা গেলেন । মৃতদেহ যখন কলকাতায় এল, 
হাওড়া থেকে ওয়োলিংঙন সেকায়াৰ পধন্ত শ.ধ্‌ মান'ষ আর মানুষ । 
এঁদন কোন বাড়তে ধোঁয়া ওঠোন--অরন্ধন । এ মহা-মাছলে 
প্রাণতোষদাও ছিলেন। তাঁর সাথে সোঁদন দেখা হওয়। সন্তব ছিল না। 
তবে ছিলেন এটুকু আমি প্রতায়ের সংগে বলতে পাঁর, কেন না, ভান 
হন্দ্‌স্থান সোস্যালস্ট রপাবাঁলকান আমির (পরে পাটি) সংগে যন 
ছিলেন । 

১৯২৮-২৯ বরাবর কাজীদার 'সম্ধ্যা' কাব্যগ্রস্তাট প্রকাশিত হয়। 
[ড. এম. লাইরোবর গোপালদার কাছে শ.নোৌছলাম, গ্রন্থখান প্রাণ- 
তোষদা এবং আমার নামে উৎসগ" করার প্রস্তাব করেছেন কাজীদা । 
কিন্তু শেষ পধণন্ত বেঙ্গল ভলোন্টিয়ার্স-এর বীর বগ্নুবী নেতা পণণচন্দ্ 
দাসের নামে উৎসগ” করোছলেন। 

১৯৩২ সালের ২৬শে জানয়ারী জেলা-্ছা্র সমর-পাঁরষদের 
সবাধনায়ক-রূপে চুচুড়া ময়দানে াগয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন 
করলাম এবং ছাগ্র-ধুবদল ীনয়ে আইন-অমান্য করে গ্রেপ্তার হলাম । 
জেলে বেআইনিভাবে পাওয়া আনন্দবাজার পান্রকায় দেখলাম, ?বজয়দা 
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এবং প্রাণতোষদা গ্রেপ্তার হয়েছেন 90265570817-এর সম্পাদক ৮০০) 
1০০9117£ কেস-এ। পরে প্রমাণাভাবে তাঁরা ম্পান্ত পেলেন, কিন্তু 
মুক্তির সংগে সংগে বিনাশীবচারে আটক হলেন । 

এই সময় দীঘশদন প্রাণতোষদার সাথে আমার যোগাযোগ 
'বাচ্ছন্ন। ১৯৩৮ সালে ফিরলাম জেল, অন্তরণণ, প্রভৃতি ভোগ করে। 
এসে একে একে পুরানো কমশদের সাথে আবার মাঁলত হলাম । 
জেলা প্রগাত লেখক-সংঘে যোগ দিলাম । প্রাণতোষদা জেল, আটক 
ও অন্তরীণ পর্বশেষে প্রাত লেখক-সংঘের চুচুড়া-শাখার সভাপাঁত 
হলেন এবং সম্পাদক করা হলো আমাকে । 

দ্বিতীয় বি*বযদ্ধের সময় সোভিয়েত সুহদ-সাঁমাত গড়ে উঠল, 
হ.গলশ জেলাতেও এই সাঁমাত গড়ে উঠল ৷ তার মধ্যে এলেন প্রাণতোষ- 
দা। আ্যাঁণ্ট ফ্যাঁসিস্ট রাইটার্স এণ্ড আটিস্ট গ্যাসোসিয়েশন গড়ে 
উঠল। প্রাণতোষদা “সোমেন চন্দ'-হতা ঘটনাকে নিয়ে নাটক 
লিখলেন। সে নাটক আঁভলত হলো-_বোধহয় হহগলী চুগ্চুড়া 
পোরসভা মাগে। 

১৯৪২ এবং ১৯৪ সালে পরপর দুশট আঘাতে আমি একেবারে 
অক্ষম হয়ে গেলাম । স্মৃতি কমক্ষমতা, সবই পযন্ত ॥ এই অবস্থা 
থেকে ধীরে ধঈরে কিছুটা সেরে উঠ্োছি। 

এখানে বলে রাখ. প্রাণতোষদার একান্ত আগ্রহ এবং সহায়তায় 
“দৌনক কৃষক'-এব মত অনেক কাগজেই আমার লেখা কবিতা ও প্রবন্ধ 
ছাপা হয়েছে । এইভাবে স্বাধীনতা-সংগ্রামী প্রাণতোষদা, কাজ? 
নজরুল ইসলামের বন্ধু প্রাণতোধদা মুখচোরা আর-এক স্বাধীনতা 
সংগ্রামী “দয়ালদা -কে প্রকাশ করেছেন । 

এখন আমাদের বয়সের ভারে দূরত্ব বেড়েছে । আম থাক উত্তর 
চন্দননগরে আর প্রাণতোষদা শেওড়াফাঁলতে । যোগাযোগের মাধ্যম 
আমার বড়মেয়ে। আর মাঝে মাঝে দেখা হয় সভা-সামিততে । এর- 
মধ্যে দু'বার দেখা হয়েছে কলকাতায় । একবার ফ:টনানশ হলে-_ 
রাজ্য গণতান্তিক, লেখক-কলাকুশলণী সাঁম্মলন? গঠনের সভায় আর 
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একবার একবছর পরে এ সংগঠনেরই পশবিয়ব প্রাতিষ্ঠার উপলক্ষে । 
এখানে ১৯২৬-২৭-এর প্রাণতোষদার গানের সেই “আঁগ্রনালকা: 
শব্দাটর পারপুরক আর-একটি নতুন শব্দ উপহার দিলেন__ 
ধিনকাপাঁলিক” ৷ 


আর-একবার দেখা হল একাঁট 'নজরূল জন্মবাঁষকশী” অন:ভ্ঠানে 
সন্তবতঃ হারটে । সেখানে প্রাণতোষদা এই বয়সে কাজীদার ঝড়? 
কাঁবতাট আবাঁন্ত করে শোনালেন । 


কয়েকবারই শনোছ প্রাণতোষদা গুর,তর অসস্থ । দেখতে যাবো 
ভেবোঁছ কিন্তু পাঁরাঁন। ট্রেনে বসে-যাওয়া, একা-যাওয়া আমার 
পক্ষে সন্তব নয়, এমনই অক্ষমতা আমার । 


প্রাণতোধদার সাথে এখন পধনন্ত আমার শেষ দেখা হয়েছে হগলণী 
ফ্রেডস লাইবোৌরতে একটা 'নজরূল অনঃশনঈলন-কেন্দ্র স্থাপনের অন.- 
টানে । বীজজ্ঞেস করলাম, কেমন আছেন 2 বৌঁদ আসছেন ১ ডান 
জবাব দিলেন, এখন আমি তো ভাল আছি, এসেছি । তোমার বৌদি 
তো অসস্থ॥। অস-স্থ আমার চেয়ে বেশী-ই । শুনে মনটা খারাপ 
হয়ে গেল। কিন্তু প্রাণতোষদার মন খারাপ হবার নয়। তান সেই 
আমার চর-চেনা হাস-উল্লা 'দয়েঢটেকে দিতে চাইলেন আমার 
[বষন্নতাকে। 

তোমরা প্রাণতোষদার জীবনগগ্রন্থ বের করার দারত্বানয়ে একটা 


মহৎ কাজ করলে । প্রাণতোষদার কাছ থেকে অনেক শেখার জাঁনস 
আছে । তোমরা দায়ত্ব য়ে না করলে পরবতঃ প্রজন্ম জানবে ক 
করে 2 

প্রাণতোষদাকে আমার আন্তারক শ্রদ্ধা আর বইীটর সম্পাদনার 
জন্য সম্রাট সেন, তারক ভড়, বহদ্ধদেব বন্দোপাধায়কে আমার 
আতন্তারক আভনন্দন ও স্রেহাঁশস জানাই । 


৭-৮-৮৮ 
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আমাদের প্রাণতোযদা 
7] সাললচন্দ্র ঘোষ 17 
ংগাীতাবিদ- 


আটীন্রশ-চাল্পশ বছর আগের কথা (সাঁঠিক তারিখ মনে নেই )। 
চন্দননগর কানাইলাল 'বদ্যামান্দরে সংগঠক ও সাহত্য-রাঁসক শ্রদ্ধেয় 
হাঁরহর চন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় তাঁর “সদর্শন চক্'' কাজী মজরুল 
সম্পকে একাঁট সভার আয়োজন করোছল । সভায় পৌরোহত্য করেন 
স্বনামধনা পাঁবন্ন গাঙ্গুলশ মহাশয় । ডঃ তারক ঘোষ উদ্বোধনস সংগন্ত 
পাঁরবেশন করেন । ব্যবস্থাপকের আমন্ত্রণে আমার সেখানে যাওয়ার 
স.যোগ ঘটোছিল । শ.নলাম কাজী নজরুলের জশীবনকার এবং সঙ্গী 
শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় নজরল সম্বন্ধে দু প্রবন্ধ পড়বেন । সভা 
চলছে, পাঁবন্র্দা ঘোষণা করলেন, “।।ণতোধষের দ-ট প্রবন্ধ পড়ার কথা । 
আম অন.রোধ কার মান্র একটি প্রবন্ধ যথাসম্ভব ছোট ক'রে পাঠ 
করুক ।' এঁগয়ে এলেন একাঁট ছোটখাটো মানুষ, হাঁসিখাঁশ মুখ | 
মেয়েদের কাছে প্রেমে পড়ার মো চেহারা না-হলেও তাঁর বাঁলচ্চ 
ব্যান্তত্বপূর্ণ ম.খমণ্ডল দেখে প্রথম দর্শনেই আম তাঁর প্রেমে পড়ে 
গেলম। তান বললেন, “ওভাবে প্রবন্ধ পড়া যায় না। আম একটা 
আবান্ত করব ।॥, এই বলে তান 'দারদ্র' কাবতাট আবৃত্তি করলেন । 
তাঁর কন্ঠস্বর আমার মধ্যে শিহরণ সৃষ্টি করলো, অতটুকু মানুষ 
কন্তু তাঁর বজ্াঁবঘোষত কন্ঠ আমাকে আরও আভভূত করলো । সভা 
শেষে দেখলাম, কখন তান চলে গিয়েছেন । হরিহরদার কাছে খোঁজ 
শনয়ে জি? রোডে গিয়ে দৌখ তান এক ভদ্রমাহলার সঙ্গে বাসের 
জন্য অপেক্ষা করছেন । আম প্রণাম করতেই বুকে জাঁড়য়ে ধরলেন। 
আলাপ-পাঁরচয় চল-লো, আমি শেওড়াফখীলতে নেমে পড়লাম । তাঁর 
কাছ থেকে নেওয়া ঠিকানায় পরাঁদন সম্ধ্যায় শ্রীরামপুরে পকাম স্ট্রটে 
তাঁর বাসায় বন্ধুবর গাম্ধীপ্রয় মুখোপাধ্যাকে সঙ্গে নিয়ে উপাশ্থিত 
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হলাম । পরস্পর ভাবশবানিময়ের পর তাঁকে আমাদের মধূচরু সাহত্য- 
সংসদের ( শেওড়াফুীল ) পরবতণ সভায়, চন্দননগরে যে প্রবন্ধাট 
পড়ার কথা ছল, তা পাঠ করতে আমন্ত্রণ জানালাম । 

নধাঁরত দিনে শেওডাফাঁল রাজমাঠে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করাছ, 
এমন সময় দেখলাম এক বাঁলন্ত যুবক বেন ক্ষিপ্রগাতিতে ধেয়ে 
আসছেন, আর অনোরা তার সঙ্গে হাঁটতে না পেরে প্রায় দৌড়োচ্ছেন । 
এসে পৌোোছোলেন প্রাণতোষদা, আমাকে বুকে জাঁড়য়ে ধরে হাসলেন 
প্রাণখোলা হাসি । সভা শর হল। প্রাণতোধষদা প্রবন্ধ দুঁট পাঠ 
করলেন । পড়া যখন প্রার শেষ হয়ে এসেছে তখন শচশীনদা (শচখনন্দন 
চট্টোপাধ্যায়) এগয়ে এসে আমার কানে কানে বললেন, ঝড়" কাঁবতা 
আবাঁত্ত করতে বল ।, প্রাণতোষদাব কাছে আজি জানাতেই 1তাঁন 
ঈষং হেসে জলদগন্তীর স্বরে শ:র করলেন, ঝড় ঝড় ঝড়, আম 
ঝড়''আঘমি ঝড়-'। সমগ্র সভা ম.গ্ধাবস্ময়ে শুনছে তাঁর আবণীত্ত। 
বহুবার এই আবৃত্তি কাজী নজরল ও 'শাঁশরকুমার ভাদযাড়র মুখে 
শনোছ। প্রাণতোষদার কন্ঠে এ দুই কন্ঠস্বর সাঁন্মালত ভাবব্যঞ্জনায় 
আমার কানে লেগে রইল চিরকালের জন্য । 

প্রাণতোষদা চলে এলেন শেওড়াফশীল গোস্বামী বাগানে। 
সযোগ পেলেই উপাদ্থিত হই তাঁর কাছে । নানান গল্প, আলোচনা, 
আবাত্ত, গান চলে । তাঁর বড় মেয়ে গৌরীকে গান শিখতে দলেন 
আমার কাছে । পরে তান চলে এলেন আমার বাঁড়র আরও কাছ্ছা- 
কাঁছ--গোপঈমোহন সিংহ লেনে । শেওড়াফঠালতে আসার পরই তাঁকে 
মধচক্র সাহ তা-সংসদের সভ্য করে নিয়েছিলাম । এখন সংসদের সঙ্গে 
তাঁর যোগাযোগ আরও ঘাঁনষ্ঠ হল, বহুবার তান আমাদের সংঘকে 
অবাঞ্ছত বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন । 

গোপণীমোহন সিংহ লেনের (সবমঙ্গলাপল্লী ) বাঁড়তে আসার 
পর থেকে প্রাণতোম্দা দিনে দিনে অব হয়ে পওতে থাকেন । তথাঁপ 
[তান রোজ ভোরে রাজমাঠে বের হতেন এবং কয়েকবার চক্র দিয়ে 
আমার বাঁড়তে চলে আসতেন । এইভাবে সকালটা আমার অভাবত 
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আনন্দে কেটে যেত। এইখানেই এক সুন্দর সকালে বৃদ্ধদেবকে আম 
প্রাণতোষদার হাতে তুলে দিই। বুদ্ধর বাবা গোৌরাীনাথ শ্রীরামপুর 
গোঁসাই প্রেসে কাজ করতেন। তান বৃদ্ধদেবের সাহত্য-চচরি 
ঝোঁকের কথা বলে আমাকে মধূচক্লে সাঁমল করে নেবার কথা বলেন । 
আম সে-পথে না গিয়ে প্রাণতোষদার হাতে তাকে সমর্পণ করায় 
বুদ্ধদেব আজ প্রাণতোষদার স্াষ্ট 'হসেবে গড়ে উঠছে । 

প্রাণতোষদার কাছে আম অনেক শিকছ জেনোছ, শিখোঁছ, 
নজর,লের 'বাঁভন্ন গানের পটভূমি জেনোছ । বহ, অন,ষ্ঠানে আমাল্তিত 
হয়ে সকল তথ্য-সহ গান পাঁরবেশন করোছ । আশ.তোষ প্রয়াণ-গণাতি 
(বাংলার শের"*" ), কৃষকেত গান (ওরে চাষী জগৎবাসগ ), শ্রামিকের 
গান (ওরে ধংস-পথের যাত্রীদল ) প্রভাতি বহু গান আম তাঁর কাছে 
শাখিছি ও তাঁকে শুনিয়ে তরি অনুমোদন লাভ করেছি । তিনি 
আমাকে বহ:বার বলেছেন এগীলর স্বরাঁলাপ ছাপিয়ে শ্রচার করতে । 
ভামকা লিখে দেবার প্রাতশ্রণতও তিনি 'দয়েছিলেন। কিন্তু সাহস 
করে এগোতে পার ন। 

'ব্বীন্দ্রুনাথ ও নজর্‌লের গানে বোৌঁচন্র্যণ সম্বন্ধে আলোচনাসহ 
আমরা বহং নৃত্যগণর্তাবাঁচন্রা কলকাতায় ও বাংলার 'বাভন্ন স্থানে 
পাঁরবেশন করে আভনান্দত হয়োছি। ইচ্ছা হল--নজরলের জীবনা- 
লেখ্য সংগীতের মাধ্যমে পাঁরবেশন করবো । প্রাণতোধদাকে মনোবাসনা 
জানাতেই তানি তাঁর লাইবোর থেকে নানা বই 1দতে লাগ্রলেন এবং 
আম নজর.লের জন্ম থেকে শুরু করে তাঁর অধ্যাত্বসাধনা এবং 
জবাগ্রন্ত হওয়ার পূর্ব পর্যস্ত ধারাভাষ্যসহ সংগণতাঞ্জাল রচনা করলাম। 
পরে এটিকে নত্যনাট্যে রূপ্শায়ত করলাম । নাম দিলাম 'নজরদ্ল 
প্রতিভা । শ্লীরামপুর রবীন্দ্রভবনে ডঃ হরপ্রসাদ মন্ত্র, বাংলাদেশের 
ডেপ্াঁট হাই-কামিশনার শোভন-সাহেব এবং প্রাণতোষদার উপাস্থাতিতে 
ন-ত্যনাট্যাটি পাঁরবোশত হলো । উচ্ছৰাঁসত প্রশংসা করলেন সবাই। 
পরে চুরীলয়ায় নজরুল-মেলায় প্রাণতোষদা আমাদের 1নয়ে গেলেন 
এই নত্যনাট্য প্রাতরিবেশনের জন্য সেখানে কর্তৃপক্ষ নজরুলের বিদ্রোহী- 
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সত্তা ও সৌনক-রুপটহুকু দেখার পর তাঁর কাব্যসংগত-সন্টর অধ্যায় 
এবং আধ্যাত্মক পষায় দেখতে অস্বীকৃত হয়ে আভনয় বন্ধ করে 
ণদলেন। আমরা ফিরে এলাম, প্রাণতোধদাও 'বিরাই ধাক্পা খেলেন। 
তবে আমার সান্ত্বনা এটুকুই, প্রাণতোষদার মতে নজরল প্রাতিভা"য় 
আম ইতিহাস 1বকৃত কারান । প্রাণতোষদার সঙ্গে নজরুল-বিষয়ে 
আমার মতৈক্য দেখেই একবার সংরেন্দ্রনাথ বদ্যানিকেতনে প্রাণতোষদার 
জন্মার্দনে তাঁর ভাই বিপ্রবী পাঁরতোষ চট্রোপাধ্যায় (শান্তিদা ) আমায় 
বলোছলেন, 'দাদার সঙ্গে আপনার এত প্রেমের কারণ আজ 
বুঝলাম ।' সোদনের সভায় আম নজরুলের বিদ্রেহাত্মবক গান 
গেয়োছলাম । 
প্রাণতোষদার সবাস্থা খুবই ভেঙে পড়েছে । আ"মও ইদাঁনং 

অক্ষম । তাঁর সঙ্গে আমার প্রভাতী মিলনেব ২৫/৩০ বছরের অভ্যাস 
আজ প্রায় বন্ধ। তবে সান্তনা এই যে, মূলতঃ মধুচক সাঁহতা- 
সংসদকে সঙ্গে নিয়েই প্রাণতো।ষদা বৈদ্যবাটশ-শেওড়াফল-ম্রীরামপুরের 
সংস্কৃতিকে সমদ্ধ করেছেন । এই তিন শহরও তাঁকে সম্মান জানয়ে 
গৌরবান্বিত হয়েছে । আনাকে তিনি ব্যান্তগতভাবে যে গভঈর ভাবে 
ভালবেসেছেন এজন্য আম কৃতজ্ঞ ও ধন্য । আমার উদ্দেশ্যে [লাখত 
১১/৩1৭৬ তারিখের একটি কাঁবতায় ডান বলেন-_ 

“আমি এক অখ্যাত কৰি 

বপ্রবের পথে স্বেচ্ছাসেবী, 

সেহের ক্ষুধায় অসি পথে পথে ফিরি 

স্পশতির হৃদয়ের বীণাতন্ত্ী লয়ে । 

সে তন্তীতে স্পশ" দয়ে কী সংর তুললে ? 

পথচ্যুত-প,প লয়ে ধুঁল ঝেড়ে তুম 

আলোর জ্যোতিৎ্কলোকে তুলয়া ধারলে, 

সে ভাব-মিনারে ওঠে সুন্দরের রশ্মি বাঁকরণ”?*"" 

এহেন ভালোবাসার উত্তরে এই সুযোগে আম তাঁকে জানাই 

আমার হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও এ শী্তক ভীন্ত ঠনবেদন। 
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আমার চোখে প্রাণতো তি) 
0) বাঁধন সেনগ.প্ত 0 
প্রাবান্ধিক গ গবেষক 


প্রাণতোধদার কথা প্রথম শন গৌর বসুর মুখে । গৌর? 
অথাৎ লেখক সমরেশ বসুর স্ত্রী । তার সবাদেই নেড়ামামা অথাৎ 
নৈহাটীর অজাতশন্রু প্রভাত চৌধুরীর সঙ্গে আম শেওড়াফীলতে 
গিয়ে প্রাণতোধদার সঙ্গে প্রথম পাঁরচিত হবার সযোগ পেয়োছলুম | 
সে প্রায় বছর পণচশেক আগের কথা । 

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম পাঁরচয় তানি একদা নজরহলের 
স্বেহভাজন সঙ্গী ছিলেন । নজরহল-বষয়েই তাঁর আজীবন উৎসাহ । 
কাঁবর 'বাঁভন্ন দক 1নয়ে অজস্র লিখেছেন তিনি । এখনও িখছেন 
নজরুল-াবষয়ক তৃতায় গ্রন্থ । 

আম সে সময় নজরল-াঁবষয়ক গবেষণায় ব্যস্ত ছলাম । তখন 
বিষ্বাবদ্যালয় স্তরে নজরুল-গবেষণায় সেটাই প্রথম স্বীকীত । ফলে 
প্রাণতোষদার সঙ্গে আলাপের পর আমাদের পরিচয় আরও গভগর হয়ে 
উঠল । 


গবেষণার কাজে অনবরত তাঁর কাছে প্রায় বছর পাঁচেক যেতে 
হয়েছে । তখন শেওড়াফালতে প্রাণতোষদার দোতলার ওই ঘরে 
অনেক রাত পর্যন্ত গল্প, হাঁস আর গানের ফোরায়া বইত। সুষমা 
বোৌঁদ তার সাক্ষী । আমার মাধ্যমে নিয়ামত খবরাখবর নিতেন গোরা 
আর সমরেশ বসু । গৌরী বসকে বিয়েও আমি বেশ কয়েকবার 
শেওড়াফীল গিয়োছলম। প্রাণতোষদা গৌর বসকে ভগষণ ভালো- 
বাসতেন গোড়া থেকেই । ঘরে বিজাঁল বাত তখনও অর্থের অভাবে 
আনা যাচ্ছে না জানতে পেরে গৌরী বস ছান্র অলকের হাত 'দয়ে 
গোপনে টাকা ...পাঠিয়ৌছলেন। এই গৌরী বসুই নৈহাটীতে 
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ফাজগুনী'র উৎসবে তাঁকে গুণীজন সংবর্ধনা জানয়োছলেন । 
নজর.ল-জল্মাদনে প্রাণতোষদা এই গৌরশর আমন্ত্রণেই ছুটে গিয়েছেন। 
সমরেশ-পাঁরবারের সকলের কাছেই তান সোঁদনের মত আজও শ্রদ্ধার 
মানুষ । আমাদের হালিশহর বাড়তেও তিনি এসেছেন কয়েকবার । 
থেকেছেনও একবার দন-দুই । আঁমও অনেক জায়গায় নিয়ে গোঁছি 
এই আপনভোলা মানুষাঁটকে । জোর করে 'ানয়ে গিয়ে একবার 
ঢোলাঁভশনে যাথকা রায়-সহ আমরা নজরুল-সম্পবর্শয় প্রোগ্রাম 
করোছ । রোঁডগতে আবৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলুম। এক সময়ে বহু 
গায়গায় সভাসাঁমাতি করে খুব বোডয়েছেন প্রাণতোষদা। স্বাস্থোর 
কারণে এখন আর তা সম্ভব হচ্ছে না । বহ্‌ অন-জ্ঞানে আমরা উভয়েই 
আমান্দিত হয়ে গোছ । একবার তো চুরুলরার নজর.ল-উৎসবে 
প্রাণতোষদা জোর করে আমায় তাঁর ঘরে রাখবার ব্যবস্থা করলেন। 
উদ্দেশ্য প্রাণভরে মনের কথা বলা । 

প্রাণতোধষদার বড়ো মেয়ের নামও গোরী । এখন প্রাণতোধদার 
'স.ধমালয়'-এ 'নচের তলাম ঘবর-সংসার করছে সে। লেখক সমরেশের 
সতী গোরা মারা [গয়োছলেন ন'বছর আগে । সেই দওসংবাদাট 
আ'মই প্রাণতোষদার কাছে বহন করে নিয়ে যাই ! শোকার্ত প্রাণতোষ- 
দা খবর পেয়ে আমায় জাঁড়রে ধনে স্েহান্ধ পিতার মত সোঁদন বারবার 
অস্ফ.ট স্বরে শুধু বলোছিলেন, 'আমার গোর চলে গেল ।' দু-চোখে 
তাঁর সোঁদন ছিল শ.ধ, জলের প্রারা । 

আসলে, গ্রাণতোষদা মানার তুলনা একমাণ্র 1তাঁন নিজেই । 
পচ ফ.টেরও কম উচ্চভার আশীর ঘরে বিচরণ করা এই ছোটোখাটো 
মানষাঁটর হৃদবন্ধে বেশ কয়েকবাব ঘা দিয়ে গেছে সোঁরব্রালের থাবা । 
কানে-গোঁজা মন্দের বয়স প্রায় এক কীঁড়র ওপরে ! রোজগার বলতে 
পরাধীন ভারতবর্ষে বেশ কয়েকবছর জেল্-খাঢার সুবাদে প্রাপ্ত পোলি- 
[টিকাল পেনশন তা-ও গোড়ায় ছল আঁনয়ামত প্রাপ্ত । ছুটতে হোতো 
লালবাঁড় আর ট্রেজজার 'বাক্ডংস। আর অসংখবসখ 2 সেতো! 
তাঁর প্রায় গত চাল্লশ বছরের সঙ্গশ । তবু অভাব এখনও তাঞ্ে কাবু 
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করতে পারোন। প্রায়ই ডান্তার আর নিয়মিত ওষুধ খরচই তার 
পেনশনকে প্রায় হজম করে ফেলে । তবুও দোতলার ওই শ্রীহগন ঘরে 
আসেন অসংখ্য মানুষ । নামকরা মানের পাশাপাশি তর.ণ কাঁব 
লেখক রাজনোতিক কমশ। সবাই তার সঙ্গে কথা বলে। একটু 
সান্ধ্য লাভ করে আনন্দ পায়, প্রেরণা লাভ করে উভয়কালের মানুষ । 

এমনও চমৎকার কথা বলতে পারেন প্রাণতোষদা । বলার মধ্যে 
আজও তাঁর আসন্তীরকতায় মাখামাঁথ । কণ্ঠস্বরে আছে গান্তষের 
সপশ“ এবং ব্যান্তত্বের মাদকতা । কাউকে আঘাত করার আভজ্ঞতা 
তাঁর নেই । ভালবেসে সবাই তাই তাঁর কাছে আসেন । অসহখের 
সময় হাসপাতালে বা নাঁসং হোমে নিয়ে যায়, প্রাতিবেশীরা নিয়ে আসে 
ওষধ । পুরনো বন্ধুরা প্রয়োজনে কনার াববাহেও নানাভাবে 
সাহায্য করে এসেছেন । যেমন রোঁডয়েন্ট প্রসেমসের কণার নসরোদ 
মুখ,জ্জে । একদা নীরোদবাব তাঁকে রোডয়েন্টে ঢুকিয়ে নিয়োছলেন । 
সাহায্যও করোছিলেন নানাভাবে প্রাণতোবধদ।র এই একদা-কারাবাসের 
সঙ্গী । 

প্রথম জীবনে দেশোদ্ধারের নেশায় বিপ্লবী দলে নাম লীখিয়ে বহু 
বরণীয় বাঁক্তত্ের সংস্পশে এসোছলেন তান । নজরুলের সঙ্গে 
একসাথে তারকেশবরের মোহ্স্তের অনাচারের বরুদ্ধে অনশনেও অংশ- 
গ্রহণ করোছিলেন যৌবনের শ,রূতে । হূুগলীর বৈপ্লাবক কম'কাণ্ডের 
[তান অন্যতম নায়ক । এক সময় কাঁবতা লিখেছেন অনেক ॥ ফলে 
অনেকেই তাঁকে 'চারণ কাব" বলে থাকেন । তাছ।ড়া পাঁত্রকার আফসে 
সাংবাদকতার চাকাঁরও করেছেন বেশ কিছুকাল । নানা পেশায় 
জীবকার তাঁগদেও তান ঘঃরেছেন। কিন্তু তাঁর দেশপ্রেম আর 
বৈপ্লাবক কমের আকর্ষণের টানে কখনো ভাঁটা পড়োন। 

উনাঁবংশ শতাব্দীর চারন্রে যে উদারতা ও দেশপ্রেম, বিপ্লবী এবং 
কাঁবমন যে স্বপুময় জীবনের সন্ধানী ক্যাঁরসমার (007219178) কথা 
শোনা যায়, প্রাণতোষদা তারই এক উজ্জল উদাহরণ হয়ে আছেন । 
এ বয়সে তাই শতাঁন দরাজ-গলায় নজরদলের 'ঝড়'-এর মত সবদীর্ঘ 
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কবিতা আবাঁত্ত করতে পারেন 'বিনা-প্রস্ভীতিতে । একরাশ কাশের 
মত সাদা চুলে ছাওয়া মাথাটকে নেড়েগান গাইতে পারেন তানি আজও । 
এখন ঠাট্রা আর মজালস্ী মেজাজে ভরপুর তান । তাঁর পক্ষেই বলা 
সম্ভব “প্রাণের পেয়ালা ভরপুর হ্যায় হরদম'। বার্ধক্য তাঁর কাছে 
মনের দিক থেকে পরাঁজত । চোখের জন্যে অবশ্য কয়েক বছর হলো 
ীনজের হাতে চিঠি লিখতে পারছেন না ?তান। আগে অজন্ত্র চিঠি 
[লিখতেন তাঁন। আমার কাছেই তো তাঁর লেখা শতাধক পন্র আছে। 
প্রবীণ মানুযাঁটর হৃদয়ের রসে জাঁরত সেই সব পন্ে তাঁকে আরও 
আপন করে পেয়েছি । 


কাকাবাব অথাৎ মুজফ:ফর আহমদ খুব স্পেহ করতেন তাঁকে । 
অনেক সময় আঁমও এদের দুজনের খবরাখবর 'বাঁনময়ে যুক্ত থেকোঁছি। 
[তাঁরশের দশক থেকে সুর করে বাঙালি লেখকরা তো প্রায় সকলেই 
তাঁকে চিনতেন, প্রত্যেকের সঙ্গেই কমবেশণ ঘাঁনম্্ঠতাও ছল তাঁর। 
অথচ শহরের মায়া তাঁকে টেনে রাখতে পারোন । দুই ভাই প্রাণতোষ 
আর পাঁরতোষ প্রায় পাশাপাঁশ পরস্পরকে সামাল দিয়ে এসেছেন । 
পাঁরতোষদা আববাহত । মাকসবাদী কামউীনস্ট পাটির তান নেতা 
এবং সবসময়ের কমন গহসেবে বাইবে-বাইরে থাকতে হয় । তব সব 
সময় তান দাদার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন । দাদার ভালোমন্দ সব 
বয়ে সমস্ত দাঁয়ত্ব তান নিজের কাঁধে তুলে নিয়েই চালাচ্ছেন 
দীর্ঘকাল । অথচ কেউ তা জানেনা । আর সুষমা বৌদ 2 সারা 
জীবন হাসম,খে অভাব আর আন্শ্য়তজা, অস্খ আর সংসার, তার 
ওপর প্রাণতোষদার মত স্পর্শকাতর মানুষের সঙ্গে চিরটাকাল ক 
মমতায়, ধৈযে' ও সংগ্রামের মধো দিয়ে কাটিয়ে এলেন তা ভাবলে 
বাস্মত হতে হয় । অসাধারণ সংন্দরী ছিলেন যৌবনে তান । হয়তো 
আরও নাশ্চিত জীবন পাওয়া উচিত ছিল তাঁর। তব এই আনশ্চয়তা 
বুকে ভর করেই প্রাণতে।ষদার সংসারে হাসমখে নিজেকে 'বালিয়ে 
দয়ে কাটিয়ে যাচ্ছেন বৌদ। এখন তো বৌঁদ নিজেও প্রায়ই অসহ্ছ 
থাকেন। তব প্রাণতোধদার দেখাশোনা, সেবাশঃশ্রুষা, অভাব আর 
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দাঁরদ্রের মোকাঁবলা একলা 'তাঁনই করে চলেছেন। হয়তো উন 
থেকেও যাবেন চিরকাল আড়ালে, অনেকটা সেই কাব্যে উপোঁক্ষতার 
মত। 

লক্ষ্য করোছি, সাদা পোশাকেই প্রাণতোষদার খুব পছন্দ । সাদা 
পাঞ্জাবী, ধণীত আর উত্তরীয়, যা দেখলে মনে হয় রুচবান বাঙাঁলর 
যোগ্য প্রাতানাধত্ব, তাই পাঁরধান করে এসেছেন তিনি চিরকাল । 
আজও তাঁর কোনো পাঁরবত'ন হয়ান। যান সহজেই ভালবেসে জয় 
করে এসেছেন, সাদা রং ছাড়া তাঁকে কি অন্য কিছুতে মানায় 2 


যত দন যাচ্ছে তত মনে হয় প্রাণতোধদা যা ীদয়েছেন বোধহয় 
তার তুলনায় পানান তেমন ছুই । অবহেলার শিকার হয়েও হৃদয়ে 
[বরাট এই ছোট্র আকারের মানুষাঁট সকলকে ছাঁড়য়ে মাথা উদ করেই 
এখনও বেচে বয়েছেন ৷ চুরুলয়ার নজরুল-প:রস্কার ছাড়া কয়েক 
সংবর্ধনায় তাঁর প্রাতি আমাদের কর্তব্য শেষ । অথচ জশবনের প্রান্তে 
এসেও তান অভাবের তণব্রতায় ডুব আছেন । এই জাতনয় সৎ. সরল 
আর সাহসী মান,ষরা বোধহয় আমাদের আত্মন্তারতা বা ভণ্ডাঁম দেখে 
করুণা বোধ করেন। যান কাবো কাছে প্রত্যাশ্স নন তাঁকে সহজে 
কেনা যায়না । প্রাতষ্ঠাঁনক পুনবাসে নেই ধার আস্থা তাঁকে ভয় 
ব। লোভ দেখাবে কোন: শান্ত, বশেষ কবে, যান চিরকাল অন্তরে শ্রদ্ধা 
আর ভালবাসার ঠাঁই করে নিতে সক্ষম । প্রাণতোষ'দা শতায়ু হোন 
আমে এই প্রার্থনা । 


[] 


হ"কোর জল আর ভাতের হাড় 
ভাবল এতেই জাতের জান. । 
তাইতে বেকুব করাল তোরা 
এক-জাতিকে একশো খান । 
_নজরূল 
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প্রাণতোঘদি। 
7 ধাঁরন্রী বসু 
সহধা্মন+, সাহিত্যিক সমরেশ বস: 


আমাকে বলা হয়েছে প্রাণতোধদা-সন্পকে আমি যা জান তাই 
কিছু লিখে জানাতে । প্রথম কথা, এসব লেখালোখ আমার একে- 
বারেই আসে না, যাঁদও আম একজন এমন মানষের স্ব যাঁর 
বাজ রোজগার সবাঁকছ,ই ছিল লেখার মাধ্যমে । অথাঁৎ তান একজন 
সর্কক্ষণের লেখক' ছিলেন । তিনি কোন সংগ্থার সঙ্গে যুক্কু ছিলেন 
না সংসারের সবাঁকছ,র চাহদাই মেটাতেন "লখে 

প্রাণতোধদাকে ানয়ে লেখার কথা তো তাঁদেরই ছিল-_- গৌরী বস 
এবং সমরেশ বস;র । আম প্রাণতোষদাকে কতট;কুই-বা জান 2 তাঁর 
বিষয়ে কিছ লেখা রীতিমত দ:ঃসাধ্য ব্যাপার আমার কাছে । আমার 
দাঁদর (বড়াঁদর ) একাঁট গানের স্কুল ছিল, নৈহাটিতে, নাম 
'ফাজ্গুনী' । তার বাৎসারক অন,জ্তানে আম প্রথম দোঁখ প্রাণতোষদা 
এবং বৌদিকে ! কেটে ছোটখাটো একাট মানুষ, সাদা ধবধবে মাথার 
চুল, কানে একাঁটি যন্ত্র লাগানো--পাশে স্ত্রী। মাথার চুল তাঁবও 
ধবধবে সাদা-াঁস'থেয় লাল সদর ডগডগে, হাতে শাখা এবং লোহা, 
কোন সোনার অলঙ্কার নেই । কানে বোধহয় দ:াট সোনার ফল 
[ছল। লালপাড় শাঁড় পরা । প্রাণতোষদাকে একটি ছেলে হাত ধরে 
নয়ে এসোঁছল। পরে জেনোছ তার নাম হরণ্ময় । সে ওনার খ,বই 
স্নেহের পান্র, সেটা অবশ্য পরে বৃঝোছ । শুনলাম, উাঁন (প্রাণতোষ 
চট্টোপাধ্যায় ) একজন মন্তবড় গুণী ব্যান্ত এবং কাজশ নজর,লের বন্ধু । 
আমার তো অদম্য কৌতুহল _কাজা নজরলের বন্ধু নানান ওনার 
সম্পকে কত-কথাই বলবেন । কিছুই শংনলাম না শুধ, দেখলাম 
একজন বদ্ধ কী প্রাণখোলা হাঁস হাসতে পারেন । এই বদ্ধ বয়সেও 
মনের ভেতরটা কত সরল তাজা সবুজ বয়েছে। 
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আমার 'দাঁদ খুব ভালো রান্না করতে পারতেন, খুব সুন্দর 
গানও গাইতে পারতেন । প্রাণতোষদা খুবই পছন্দ করতেন &ঁ দুটো 
[জানসই । আমাদের বাঁড়র যে কোন অন.্ঠানে বৌদি ও প্রাণতোষ- 
দাকে দেখা যেতই । তবে আম ওনাকে যেটুকু কাছে থেকে দেখবার 
বা পাবার সুযোগ পেয়োছ সেটা অবশ্যই 'হর'ময়ের জন্য । হিরণ্ময় 
ওনাদের প্রাতবেশী ছেলে । প্রাণতোষদাকে জ্যাঠা-মশাই বলে ডাকে । 
আমার মনে হলো নিজের বাবার থেকেও বেশন ভান্তি-শ্রদ্ধা করে । 


ও-ই আমাকে একাদন শেওড়াফাাল প্রাণতোষদার বাড়তে 'নয়ে 
যায়। আনার খুবই কৌতূহল 'ছিল এই ভদ্দুলোক এবং ভদ্ুুমাহলার 
প্রীত। আমার কেন জাননা মনে হয়োছল--এই স্বামী-সন্রী এরাঁ একে- 
অন্যের পাঁরপুরক । ১৯৮০ সালের & জুলাই শাঁনবার বিকেলে 
আম ?হরণ্ময়ের সঙ্গে ওর বাঁড়তে যাই । তার আগে আমার বড়াঁদ 
কয়েকবারই আমায় জানয়েছেন একবার শেওড়াফযীল যাবার জন্যে 
প্রাণতোষদার শরীর ভালো নয়-্মাম যেন একবার ওদের সঙ্গে আতি- 
অবশ্যই দেখা করে আস । শ্রাণতোষদা আর বৌঁদও কয়েকবারই 
জানয়েছেন যাবার জন্যে । অবশ্য সমরেশ বসু-সহ আর যাওয়া হয়ে 
উঠাছল না। অবশেষে এ্রাদন আমার সময় হোল । প্রাণতোষদার 
বাঁড়তে যাওয়াটা আমার সরাজীবনের মত স্মরণণয় হয়ে রইল । তার 
কারণ অবশ্য একটাই-াবাঁন আমায় তাগিদ দিয়ে পাঠালেন 'তাঁন 
(গোর বসু ) পরের শাঁনবারই, আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। 


আমায় দেখে প্রাণতোষদা বৌদি কেউ প্রথমে বি*বাসই করেনান-_ 
আম আসতে পার । প্রাণতোবদা তো কেদেই ফেললেন আনন্দে । 
আমার মনে হল দীর্ঘাঁদন বাদে বাঁড়র মেয়ে বাপের বাঁড়তে এলে 
যেরকম আনন্দ হয় বাবা মায়ের, আমাকে দেখে ওনাদের সেই রকম 
অবস্থা হয়েছে । কোথায় বসতে দেবেন, কী করবেন, ভেবে পাচ্ছেন না। 
আমার সঙ্গে আমার ছেলে গিয়েছিল । তার সঙ্গে তো আগে থেকেই 
ভীষণ ভাব ছিল । আরো গভশর হয়ে গেল সেটা । ডান যে কত 
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ছেলেমানুষ মনের দিক থেকে, সেটা বোঝা যাঁচ্ছল--আমার ছেলের 
সঙ্গে ব্যবহারে । 

সোঁদন গভীর রাত পন্ড আমার সঙ্গে কথাবাতাঁ হয় । অবশ্যই 
সেটা গৌর বসু ও সমরেশ বসকে বাদ 'দয়ে নয়। সেই আলোচনায়, 
কাজী নজরুল, ইন্দুবালা, আঙ্গ-রবালা প্রসঙ্গ এসে পড়েছিল । 
জীবনে প্রচুর তিস্ত আঁভজ্ঞতা সয় করেছেন ৷ সেটা বুঝতে পারলাম 
এবং দেখলামও । কঠিন সমস্যার এবং দারিদ্র মধ্য দিয়ে দিন যাপন 
করে চলেছেন, কন্তু নজের আদর্শ বজায় রেখেছেন ; কোন কারণেই 
অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেলান। এত জ্ঞানণ ব্যান্ত হয়েও কারো 
কোন সাহায্য নেনান । নজে অত্যন্ত প্রচার বমুখ ॥ পিতা হসেবে 
খুবই অসুখশ । কিন্তু তার জন্য কোন ক্ষোভ নেই । আম যোঁদন 
ওখান থেকে চলে আঁস- তার দন 'িতনেক বাদেই গৌরী বসু মারা 
যান। প্রাণতোষদা ও বোঁদ প্রচণ্ড আঘাত পেয়োছলেন_ আম 
জান তার গভশরতা কতদূর । কছীদন বাদে প্রাণতোষদা আমায় 
একটা তি দেন, টান, একেই বোধহয় বলে ভাগ্য। গোর বড়, 
তুমি ছোট, তার দন ফাঁরয়োছল তাই যাবার সময় তোমায় পাঠিয়ে 
ছিল-যাতে আম একেবারে ভেঙ্গে না পাঁড। আম মনেকার, 
গৌরীর প্রাত তোমার শ্রদ্ধা জানানোর জনে সেটাই কর্তব্য হবে, যাঁদ 
তাঁর গানের স্কুলটাকে ঠিকমতো চালয়ে নিয়ে যেতে পারো । নৈহা- 
[টিতে গানের স্কুল গৌর বস:র প্রয়াণের পর রাখা সম্ভবপর হয়ান। 
পাঁচ বছর পরে আম এবং সমরেশ বস্‌ মিলে একাঁট গানের স্কুল 
কার: সমরেশ বসুই সেই স্কুলের নামকরণ করেন-_ পসঙ্গীতাঙ্গন? | 
দীঘাঁদন বাদে আম এ স্কুল উদ্বোধন উপলক্ষে প্রাণতোষদাকে একটা 
চাঁঠি দিই এবং হিরণমরকে জানাই যাঁদ ওনাদের কোনমতে কোলকাতায় 
আনা সম্ভব হয়। না, আসা সম্ভব হয়ীন । সমরেশ বসরও আর দেখা 
হয়ান ওনাদের সঙ্গে । দেখা তো দীঘণদন আমার সঙ্গেও হয়ান আর 
জাননা হবে না, তবু প্রাণ কেন টন টন করে ওঠে সেই বদ্ধ 
ও হাঁসমুখ বৃদ্ধার কথা মনে পড়লে 2 একেই ?ক বলে প্রাণের টান! 
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রবিপ্রবী 2 করবি 
প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় 
জীবন ও সওগ্রাজ 
[) বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায় এ 
১ জন্ম ও বংশ 


১৯০৫ সাল। 

পরাধনন ভারতবষে'র ইতিহাসে এই সালাঁট 'কাঁচহ । বাঙলার 
তদানশন্তন বড়লাট লর্ড কাজ'ন ওই সালেই বাঙলাকে ভাগ করার দন্ট 
চক্রান্তে লিপ্ত । শাসন-কার্বে সুবধার আছলায় বাঙলার একা সংহাত- 
কে ছিন্ন করার বাসনায় যখন তান মগ্ন, সেই সময় বাঙলার ঘরে ঘরে 
মাতৃগভে পযষ্ট হয়ে উঠাছল বহ.সংখ্যক আগ্বীশশ । খ্যাত-অখ্যাত 
এইরূপ শত-শত আঁগ্রীশশর ভবষ্যৎ কুয়াকাণ্ড কাজন-সাহেব যাঁদ 
দেখে যেতেন তবে আতংকে 'বস্ফা'রত হতেন সন্দেহ নেই । 

এই রকমই এক আঁগ্ীশশ.র জন্ম হল ওই ১৯০৫ সালের ৩০শে 
সেপ্টেম্বর, আবভক বাঙলার ফাঁরদপুরের এক ঘরে । পরবতর্শ জীবনে 
যান সাম্রাজ্যবাদের কান ব্যহ ভেদ ও 'ছিম্াীভন করার দজ় 
প্রাতজ্ঞা [নিয়ে কারাগারে এমনাঁক ফাঁঁসর মণ্ডে মাথা তুলে দাঁড়াবার 
প্রত্যয়দ্ট মনোবল লাভ করোছিলেন, সেই 'ন্থিতধণ সংগ্রাম মানুষাঁটর 
নাম প্রাণতোষ চট্রোপাধ্যায় । 


সচ্ছল তাল.কদার মাতামহ শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য ( বন্দ্যো ) ছিলেন 
নৈকধ্য কুলীন ব্রাহ্মণ । তাঁর রীতি ছিল সমাঞজনিয়মরক্ষা আর নশীতি 
[ছিল সাধুতা। চারঘ্র ছিল 'নর্মল। বারো মাসে তেরো পারণ 
লেগেই থাকত বাঁঙতে, সেই উপলক্ষে বহু লোকের আগমন আহার 
শয়ন আলাপন । এক আদর্শ আঁতীথ-নবাস হয়ে উঠোছল মাতামহের 
বাঁড়াট । তাঁর সামাঁজকতা ও উদারতা ছল বহহাবাঁদত। 
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এই মাতামহের কুলীন-প্রথা অন[যায়ী ছিল তিন ীববাহ। একই 
গৃহন্থের তিন কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন । সতানদের মধ্যে সদ্ভাব 
থাকে না এরকমই লোকশ্রতি, এক্ষেত্রে তার ব্যাতিক্রম । তিন সতশন 
বেশ মিলে-মশেই থাকতেন । বৃহৎ সংসারকে মালনাহশন চালনা 
করার মত মানাঁসকতা তিন সতীনেরই ছিল। সংসারে সেকারণে 
আনন্দ । নয় পত্র এবং এক কন্যা । কন্যা অতএব রাজকন্যার মত 
আদরে পাঁলত । নামাঁটও সেই রকম- রাজরাজে*বরী । মাতা 
বরদাসুন্দরী । 

রাজরাজে*্বরীর »্বামন রাজাঁবহারী চট্টোপাধ্যায় ঢাকা বিক্ুমপ-রের 
লোক । তাঁর গপতৃদেব, মনসাচরণ । মনসাচরণ যাঁর সন্তান সেই 
বৈদ্যনাথ ছিলেন তন্ত্সাধক । শোনা যায়, তান পৃজো সেরে সূর্য 
মন্ত্র পাঠ করতে-করতেই গত হন । রাজাঁবহারণর চাঁরত্রেও স্বাভাঁবক 
ভাবেই এই সাধন-প্রচেষ্টা বতয়ি। 1ববাহের পরও তান আধ্যাত্মক 
সাধনায় পাঁরভ্রমণ করেছেন ভারতের বহু ছ্থান। নন্যাধক পাঁচ 
বছর । 'বখ্যাত সাধক তৈলঙ্গ স্বামী ও ভস্করানন্দ স্বামীর সংগে 
তাঁর পাঁরচয় হয় । ভাস্করানন্দীজই তাঁকে উপদেশ দেন সংসারধর্ম 
পালনে ! ফলে, দীর্ঘীদন পরে এলেও, সংসারে যত না-হোক, উদ: 
ফারাঁসি সংস্কৃত বাংলা ও ইংরাজ ভাষার চচাঁ ও আকর্ষণ ছল বোঁশ | 


রাজাবহারীর সংগে রাজরাঙজে*বরীর বিবাহের একটা ইতিহাস 
আছে । রাজরাজেশ্বরী দেবর পিতার বাসনা ছিল কন্যার 1ববাহ 
দেবেন এমন পান্রে যার নামের সংগে উভয়ের নাদের মিল থাকে । এই 
আদা অক্ষরদ্বয়ের মিলন-হেত উভয়ের মিলন । রাজীবহারীবাবৃও 
ছিলেন কুলশন এবং যথারীত তাঁর পূবাববাহ ছিল একাঁট। আদারণী 
কন্যাকে কাছ-ছাড়া করবেন না বলেই, প্রাণতোধের দাদামশায়, ঘর- 
জামাই করোঁছিলেন রাজীবহারীকে । 


এই 'ববাহ সংঘাঁটত হবার পর, রাজাঁবহারী তাঁর প্রথম পক্ষের 
স্ত্রী ও সন্তানদের বকমপুরে রেখে চলে আসেন শবশঃরালয়ে, 
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ফাঁরদপুরে । দুই সন্তানের জন্ম হয় । প্রথম সন্তান কন্যা__মনোরমা, 
'দ্বতীয় সন্তান পুত্র - প্রাণতোষ । 


রাজাবহারী "দ্বিতীয় বিবাহের সময় যৌতুক হিসাবে পেয়োছিলেন 
একাঁটি সমদদ্ধশালী তালুক। ওই তালুক থেকে বছরে আয় হতো 
কয়েক হাজার টাকা । রাজাঁবহার 'ছলেন সংসার-উদাসীন সত্্- 
গ-ণান্বিত ব্যান্ত। 'বষয়-আশয়ের প্রীতি আপসান্তহীন। আধকল্তু, 
রাজরাজেশ্বরী 1ছলেন অক্ষরজ্ঞানবজিতা । অতএব 'িষয়লোভন দ-জ্ট 
ব্যান্তর আবভবি সহজেই । প্রাণতোষের নয়-মামার মধ্যে ছোটমামা 
বঞ্ণুচরণ ভট্টাচাষ" সেই প্রকাতির । 'দাঁদর সম্পাত্ত গ্রাস করার বাসনায় 
এই কনিষ্ঠ ভ্রাতাঁট উল্‌টো-পালটা বুঁঝয়ে, ছল-বাঁদ্ধ ও কূট-কৌশলে, 
সম্পান্ত উইল করে নলেন নিজের নামে_ দাললে টিপসই দিয়ে । 
ফারদপুরে রাজে*বরশ দেবীর তালুকের প্রজারা ছিলেন সম্পন 
মুসলমান-গৃহস্হ । এই িপর্যয়কর ঘটনার ফলে তাঁরাও মমাহত 
হলেন। আত্ময়জনের এই নণ্ন বঝনার বাল অসহায়া রাজেম্বরী 
দেবীকে অতঃপর ফারদপুরের বাস ত্যাগ করতে হল । 1শশ, প্রাণ- 
তোষের বয়স তখন মান্র তিনমাস । 


২. প্রুতাপপনরে 


কাজ"নের বঙ্গভঙ্গ চক্বান্তকে অগ্রাহ্য করে ফাঁরদপহের শিশু, 
মায়ের কোলে চেপে চলে এল হৃগ্গলীতে । প্রাণতোবের সবকাঁনম্ঠ 
ন' মামা তাঁরণঈচরণ ভট্টাচার্য তখন পীলশ-ীবভাগের িজাভ 
ফোর্সের ইনস-পেকটর। পরে চৌদ্দদল ডাকাত ধরার কীতত্বে সকেলি 
ইনসপেকটর পদে । প্রশগ্ত হৃদয় ব্যান্ত । 'দাদর সম্পাত্ত-ীবপষয়ের 
কথা যখন শুনলেন তখন 'ানজেই তাঁকে নিয়ে এলেন নিজের কাছে- 
প্রতাপপ:রে । বড়াদাঁদ মনোরমাকে 'ানয়ে আসার কোনো প্রশ্ই ছিল 
না, কেননা, ফাঁরদপহ্রেই তাঁর অকাল-ম.ত্যু ঘটেছে । আর রাজাঁবহারী 
তখনও দেশান্তরে । 
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ধশশ প্রাণতোষ বড়ো হতে লাগলো । হৃগলীর জল-হাওয়ার 
সংগে প্রাচীন এ্াঁতহ্য মেশানো । নানান গল্প-গাথায়, রাজননীতিক 
ওঠা-নামায়, 1বদ্যাচচয়ি, নানাভাবে াবধৃত। বালক প্রাণতোষের মনে 
সেই এ্রাতহ্যের ধারা 'ক্রিয়াশশল হ'তে থাকে । তবে প্রাণতোষ তখন 
বালক-বীরের ভূমিকায় । সাহসী আর দুরন্ত । পালশ-ব্যারাকে 
বেত ছোটবেলা থেকেই । কৌতুহল, কয়েদীদের দেখা এবং জানা । 
সেই ব্যারাকেই ছিলেন খোঁড়াযতীন নামে এক প্ালশ। দানবের 
মতন 'বশাল চেহারা । প্রকীতিতেও তেমাঁন নিমম। কয়েদীদের 
স্বকারোঁভ্ড আদায়ে তাঁর পীড়ন ও অত্যাচার 'ছিল সীমাহীন । 
অপরাধসদের ব্যারাকে ধরে এনে উলঙ্গ করা, পপাসার্তদের মূখে 
পেচ্ছাপ করে দেওয়া, কাঁড়কাণঠে পা বেধে, নিচে মখ ঝুলিয়ে বেত 
মারা ইত্যাঁদ নানাবিধ অমানধীষক নিবতিন । প্রাণতোষ দূর থেকে 
দেখত আর রাগে ফলত । রাগে, কাঠের চেলা য়ে একাঁদন মারতে 
যায় দানব খোঁড়া-ঘতীনকে বালক-বাঁর । যতীন হেসে চেলাকাঠটা 
চেড়ে নিয়ে আক্রমণকারীকে ছেড়ে দেয় কিছু না-বলে যেহেতু সে 
ইনসপেক-টর-সাহেবের ভাগনে ! 

তারিণীচরণও পাঁলশ - তান কল্তু এভাবে স্বীকারোক্ত আদায় 
করতেন না। তাঁৰ আচব্্ণ মোলায়েম, কল্হু কাবেদ্ধারে মোক্ষম । 
এজন্য তাঁকে কখনও নম ম মনে হয়ান। - এই তাঁরণীচরণই 
পরবতশকালে ববপ্লুবীদলকে নানাভাবে সাহায। করোছিলেন গোপনে । 

পুিলশ-মামার তত্রাবধানেই 'দন কাটাঁছল । প্রাণতোষ দিনে 
দিনে দণ্রন্ত, স্বভাবে চগুল। সকলের ভালোবাসা পায় এই দঃরন্ত- 
পনার জনো, চণ্চল স্বভাবের জন্যে । তাঁর এই স্বভাব-সংন্দর প্রাণময়- 
তায় মগ্ধ এক ফাঁকর নাম রেখোৌছনেন -নয়ন । তখন এই ফকির 
ফাঁরদপ-রে প্রায়ই আসতেন তাঁদের বাঁড়তে। রাজরাজেমবরী দেবীকে 
ডাকতেন খণক বলে । ফাঁকর বাড়তে এলেই শিশু প্রাণতোষ তাঁর 
[দিকে অবাশাবস্ময়ে তাঁকরে থাকত নিনিমেষ। আকর্ষণ অবশ্যই 
ফকিরের ঝোলা, উালডুধল পোশাক, ঝাকড়া চুল আর হাতের 
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গোপশযন্তর। বড়ো বড়ো চোখ মেলে চেয়ে থাকার জন্যই হয়তো 
'নয়ন' নাম রাখা 1কংবা এও হ'তে পারে যে ফাঁকরের নাম নয়ন বলেই 
[শশুর মধ্যে নাম-মাহাজ্ম্যে বেচে থাকার প্রয়াস । নয়ন ও প্রাণতোষ 
দুট নামই বেশ অর্থবহ । 

প্রতাপপ:-রের বাঁড়টি তিন মহলা । মহলগুলির গড়ন সেকেলে । 
বাই-লেনের সংগে যুক্ত । সংল্দর পাঁরবার । তাঁর বড় বৈঠকখানা-ঘরে 
নানা-ধরণের লোকের আসা-যাওয়া ছিল । সাহত্য সংগত রাজনশীতি 
_-সকল বিষয়েই আলোচনা হত । বালক হলেও, ওই বৈঠকখানা-্ঘরে 
তার প্রবেশাধিকার ছিল, বসে থাকত চুপাঁট করে । প্রতাপপুরের এই 
বৈঠকখানা প্রাণতোষের জীবনে অনেকখাঁন, আলোচনার সব-কথা না 
বুঝলেও, ভাত্ত স্থাপত হয়োছল ওখানেই । 


৩. ছান্রজগবন 


পালকের কলমে তালপাতার বুকে প্রথম আঁচড় সাড়ে চার বছর 
বয়সে, তার দেড় বছর পরে ইস্কুলে। ছ'বছর বালকের পাঠ্যপ-শ্তকের 
ব।ইরে জানার আগ্রহ এবং সেই-ীবষয়ে প্রশ্মাদতে ব্যাতিব্যস্ত 'শক্ষক 
খুবই অসন্তুষ্ট হতেন, কখনও মদ প্রহার, কখনও বেত । আদরে 
মানুষ, জেদী, কৌতৃহলী। ইস্কুলের পক্ষ হতে নালিশ আসতে 
লাগল আভিভাবকের কাছে । অতএব ইস্কুল পাঁরবতন। 

এক প্রাইমাঁর ?ীমশনার ইস্কুলে ভতি করা হল। ওই ইস্কুলের 
শাঁক্ষকারা ছিলেন সেহশনঈলা, ধৈষ'শীলা । ভালবাসতেন প্রাণতোষকে, 
এক খ্রীশ্চান ভদ্ুমাহলা সন্তানের মত স্বেহ করতেন, তাঁকে গ:রু-মার 
মত শ্রদ্ধা করতেন প্রাণতোষ ৷ ওই ভদ্রমাহলারই যত্বে শেষ হল বিদ্যা- 
সাগরের প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, প্যার সরকারের ফারস্ট্টবক। 
পুতুল নিয়ে খেলা শেখাতেন নানারকম । গলপ বলতেন । প্রাথীমক 
শিক্ষার মাধ/মে বালক-মন প্াম্টিলাভ করোছিল ওখানেই ৷ চার বছরের 
পাঠ শেষ । | 

তারপ্র্‌ বাবদগঞ্জের দ্তদের বাড়তে সারদা-পণ্ডিতের পাঠশালা । 
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এই পাণ্ডিতমশাই এক 'বাচন্র মানুষ । সদরি-পোড়ো ছান্র পড়াত আর 
1তাঁন সারা দুপুর 'িদ্রা যেতেন । ঘুম থেকে উঠে ছান্রদের তামাক 
সাজার হুকুম । গুড়ুক গুডক তামাক টানতেন আর পোড়ো- 
সদরের আপ্রয় ছাত্রদের নাঁলিশ-অনুসারে, শুরু হত বেত্রাধাত আর 
ণনম্মম কানমলা । বেত্রাঘাতে হাতের তালু ফেটে রন্তু ঝরত আর 
কণমদ্নে লাঁতি হত রস্তান্ত। প্রাণতোষ সহপাঠীদের এই নযতিন 
দেখে রাগে ফসত, অসহ্য লাগত । একাঁদন হৃ'কো সাজাবার ভার 
পড়ল তার উপর । গনগ্রনে চিকের আগুন-ভতি কল-কে-সংদ্ধ হকো 
পাণ্ডতমশায়ের গায়ে হ্ড়ে দিয়ে দে চম্পট । বলাবাহ-ল্য তাকে 
আর ওই পাঠশালায় যেতে হয়ান। 

আবার ইস্কুল বদল । মাসতুতো দাদারা পড়ত চুণ্চুড়া ডাফ 
ফ্রি চাচ" মিশনার হাই ইস্কুলে। প্রাণতোষ ভতি হল অষ্টম শ্রেণীতে । 
তখন অস্টম ছিল সর্বানম্ন শ্রেণী । অভ্টম এ বব, সপ্তম এব, ষষ্ঠ, 
পণ্চম, চতুর্থ, তৃতীয়, 'দ্বিতীয়, প্রথম--এই ছিল র্লম। 

এই ডাফ ইস্কুলে যে-সব শিক্ষক প্রাণতোষেব মন ও চারন্র গড়ে 
তুলোছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন -হরেন্দ্রনাথ রায় । হান বাংলা 
ও ইতহাসের শিক্ষক । হুগলী ইমামবাড়র কাছে রায়ের গাঁলতে 
থাকতেন । 

ইংরাজীর শিক্ষক ছিলেন সুবল পাল । থাকতেন, চু'চড়ো কলেজ 
রোডে । চমৎকার ইংরাজী পড়াতেন । শুধু বিদ্যাশিক্ষাই নয়, তাঁর 
আন্তজাতিক খ্যাত ছিল ফটবল-খেলোয়াড় [হিসাবে । 


অঙ্কের শিক্ষক - অক্ষয় হাস। ভদ্রলোক ানরস যান্তিকভাবে 
অঙক কন্মাতেন, ছান্রদের অঙ্কের প্রাতি অনুরাগের কোনো প্রয়াসই 
করতেন না। অথচ কোনো ছান্র অঙ্ক না পারলে রামগাট্া কষাতেন 
--মাথা জহলে যেত । ফলে ছান্রদের আপ্রয়। অক্ষয়বাবু ক্লাস-রুমে 
ঢুকলেই তাঁর নামের পদবীর অনুসরণে ছাত্ররা প্যাক প্যাক করে ডেকে 
উঠত । ক্োধে, তৎক্ষণাৎ প্রবলবেগে শু হয়ে যেত সেই রামগাঁটার 
ঝড়বৃড্টি। 


'গারশ মণ্ডল-_-বাইবেল পড়াতেন । এই 'গারশ মন্ডলকে 
নিয়েই এক কাণ্ড ঘটে গেল। প্রাণতোষ তখন চতুথ" শ্রেণগর ছাত্র । 
সোদন গিরিশবাব্‌ বাইবেল পড়াতে-পড়াতে 'হন্দু-দেবদেবীর উদ্দেশ্যে 
কটযান্ত করোছলেন। বাইবেলের সঙ্গে তুলনা করে [হন্দুধম্রিস্থ- 
গুলিকে হেয় করোছিলেন । প্রাণতোষ বাইবেলের প্রথম পাঠ নিয়োছিল 
[মশনার ইস্কুলে, 'গ.রুমার কোলে বসে যীশুর অজস্র কাঁহনন 
শ.নেছে, ধীশুর আত্মত্যাগ তাকে অনংপ্রাণত করেছে --কিল্ত বাইবেলে 
কোথাও অন্য ধর্মের প্রাতি অশ্রদ্ধা নেই । তাই, 'গারশবাবুর কথা 
শুনতে-শুনতে সে সহজেই বুঝতে পারল শিক্ষক 'বকৃত ব্যাখ্যা 
করছেন । প্রাণতোষ প্রাতিবাদ করে উঠল । গাঁরশবাব্‌ একটু হক-- 
চাঁকয়ে গেলেন, শ্তীন্তত। একঘর ছান্রের সামনে তাঁকে অসম্মান ! 
হাতে উঠে এল তেল-চুকডুকে বেত। আঘাতের পর আঘাত । 
প্রাণতোষ শিউরে উঠাঁছল বটে কিন্ত চোখে জল নেই। আঘাত সহ্য 
করতে হবে । অন্যায়ের প্রাতবাদে শান্তমানের হাতে অত্যাচার সহ্য 
করতে হবে। ছোট হলেও, সেই শিক্ষা ওই শিক্ষকের কাছে। 
1শক্ষকের হাতের বাইবেল-বইখানা ছানিয়ে 'নয়ে ছিড়ে কুঁচিকুঁচি করে 
চীৎকার করে উঠল--হাবরিবোল' । তার বালক-বয়সের এই প্রাতিবাদণ 
ঘটনাট হগলীর বপ্নব-হীতহাসে সংরক্ষণযোগ্য । 

ইস্কুলে হইহই পড়ে গেল। কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় গ্রারশবাবূরই 
দোষ কিনতু প্রাণতোষের অপরাধ আরও মারাত্মক । মশনার ইস্কুলে 
বাইবেল ছেড়া অমার্জনীয় অপরাধ । অতএব 'বদ্যালয় থেকে 
[াবতরণ। সারঁটাফিকেটে 'গুড” না লিখে “ফেয়ার? | 

জানুয়ারী, ১৯২০ । প্রাণতোষ আবার ভতি হল সোম ট্রোনং 
একাডোমতে । চুচুড়া, রায়ের বেড়ে, এই স্কুলাঁটি এখনো আছে। 
এখানে পড়াশোনার ধরণ ছিল ফু চার্চ 'মশনার ইস্কুলের মতই। 
পড়াশোনা চলাছল । 

এই সময়ে গোটা ভারতবর্ষ উত্তাল। ঠিক আগের বছরে পাঞ্জা- 
বের জালুয়ানওয়ালাবাগে জেনারেল ও'ডায়ারের নৃশংস হত্যাকাণ্ড 
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ঘটে গেছে ' ঘরে ঘরে তরুণদের বুকে প্রাতিহিংসার আগুন । ইস্কুলে, 
কলেজে, বৈঠকখানায়, রাস্তায়, চায়ের দোকানে, সবন্ চাপা উত্তেজনা । 
তারণনচরণের বৈঠকথানায় বসত সান্ধা-মজিশ । রাজাঁবহারীবাবু 
তখন ফিরে এসেছেন প্রতাপপুরে । তাঁর ছিল অসাধারণ মজালশন- 
শান্ত । সেখানে আসতেন শহরের 'বাঁশষ্ট ব্যান্তগণ ব*বনথ 
চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রী, স্থানীয় মৌলবী, উীকল -- 
সকলের জন্যেই ছিল অব্যারত দ্বার । সাহিত্য সংগীত শিল্প ধর্ম 
প্রভীত বিষয়ের সংগে চলত স্বদেশী আলোচনাও । রাজাবহারীবাবহ 
অবশ্য রাজনসতির আলোচনায় বিশেষ যোগ দিতেন না । কারণ, ওই 
একা 1বষয় তান বুঝতেন না। অথচ পুত্র প্রাণতোঘ দারুণভাবে 
উদ্বুদ্ধ হত এবং প্রবল উত্তেজনা বোধ করত । বয়স তখন মাত্র 
পনেরো । 

১৯২১ সালের ১৩ এাপ্রল তারখাঁট 'জা।লয়ান ওয়ালাবাগ 1দবস' 
নামে পালিত হল । চু্চুড়ার ময়দানে বশাল জনসভায় বন্তুতা করলেন 
খুলনার খ্যাত জননেতা-জালালউদ্দীন হাসেমী এবং আরও 
অনেকে । হাপেমীর বন্তৃতায় উদ্বঃদ্ধ হয়ে চু'চু়া কোট" বন করলেন 
[বিখ্যাত উাঁঞল নগেন্দ্রনাথ ম«খোপাধ্যায়, গোরহারি সোম ও নরেন্দ্রনাথ 
চোৌধ্্‌রী। শিক্ষকরা বজ'ন করলেন 'ইংরেজদের গোলামখানা ইস্কুল 
কলেজ-_-ছাত্রদের মনেও বিদ।ালয়-বঞ্জনের প্রাতিজ্ঞা । গান্ধীজীও ডাক 
[দলেন সারা ভারতের ছান্রসম।জকে শিক্ষায়তন বজনে' প্রাণতোষ 
প্রতৃত ছিল, সোম ত্রোনং একাডেমিতে যাওয়া বধ করল । লেখাপড়া 
সেখানেই ইতি, ১৯২১ সালা 


৪. হ.গলণ 'বদ্যামন্দিরে 


ইস্কুল তো ত্যাগ করা হল, এবার কি করা যায় ১ ভাঁবষ্যতের 
পথের দশা অন্বেষণে উদ্ভ্রান্ত প্রাণতোষের তখন এলোমেলো জগবন । 
কেবলই অন্বেষণ। সংগী সাত বছরের ছোটভাই শান্ত যার 
পোশাকি নাম পারতোষ । পাঁরিতোষের জন্ম প্রতাপ্‌রেই ! 
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বাঙলার বিপ্রবআন্দোলনের উল্লেখযোগ্য বছরটি হল - ১৯২১ 
সাল। তখন ঘরে-বাইরে দেশ-চেতনার সাড়া--টগবগ করে ফুটছে 
সারা দেশ উত্তেজনায় । সেই সময় দু'জন আদর্শবাদী যুবকের 

স্পর্শে এলেন প্রাণতোষ । একজন বিপ্লুবশ সিরাজুল হক অন্যজন 
বপ্লুবী বিজয় মোদক-_এরা দ,জনেই ছিলেন বিপ্নবী-মন্তে দীক্ষিত । 
এই দুই নেতা কিশোর প্রাণতোষকে নিয়ে এলেন হুগলী 
বিদ্যামান্দরে । নামেই 'বদ্যামান্দর প্রকৃতপক্ষে এখানে যা শিক্ষা 
দেওয়া হত তা দেশ-প্রেমের শিক্ষা, বপ্ুবী হবার শিক্ষা । 

পথের সন্ধান পাওয়া গেল এখানেই । সন্ধান দিলেন 'মান্দরের' 
পুরু অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ । তাঁর চেহারা দশর্ঘ, শ্যামবর্ণ : 
খাটো ধাতি আর ফতুয়া পরনে । ছান্রবংসল, মনাঁট ছিল নরম, কিন্তু 
স্বাধানতা-সংগ্রামে তাঁর বিপ্লবী মন ছিল ইস্পাত-কণিন। 

মাস্টার মশাই - নামেই তান সমাঁধক পরাচিত ছিলেন । হুগলগ 
মহসীন কলেজে ইংরাজী ও ইতিহাসের অধ্যাপক থাকাকালগন স্বদেশন 
কবার পাঁরচয়ে তাঁকে কলেজ থেকে বাঁহচ্কার করা হয় । তাতে গতি 
বন্দ,মান্র বিচালত হনাঁন। বরং আরও বেশগ পণড়ন ও অত্যাচারের 
জন্য প্রস্তুত ছলেন । হুগলীতে ীবপ্লবী-আন্দোলনের প্রাণ-পুরুষ 
এই মানুষাঁটকে নিস্তেজ ও নিজীব করার জন্যে বাটিশ-সরকার তাঁর 
প্রাণবন্ত চোখ দুটিতে টাকা ঢুকিয়ে টোকা মেরে অন্ধ করে দিতে 
চেয়েছে, 'নঞ্জন বদ্ধঘরে আটক রেখে পঙ্গ] করে দিতে চেয়েছে। 
এমাঁন কত অত্যাচার । শরীর ভেঙেছে বটে কিন্তু অফুরন্ত প্রাণশান্ততে 
সহ্য করে গেছেন সব 1 বিদ্যামান্দিরে এই-রকম এক মাস্টার-মশাইয়ের 
হাতে তৈরণ ছাণ্ররা হলেন-_-বিজয় মোদক সিরাজ.ল হক হামিদুল হক 
জনার্দন চক্রবতশ গোপণনাথ সাহা প্রমুখ। তাঁর স্সেহধারায় সঞ্জশাবত 
হয়েছেন প্রাণতোষও । 


ণিবজয় মোদক 'বদ্যামান্দিরের কৃতী ছাত্র--পরে যাদবপুর হীঞ্জ- 
নশয়ারং কলেজ থেকে কৃতিত্বের সংগে পাশ করে দেশের কাজে 
আত্মোৎসর্গ করেন। হুগলীর বিখ্যাত মোদক-পাঁরিবারের সম্ভান 
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হওয়া সত্তেও অথেপারজন অপেক্ষা দেশের কাজকেই বড়ো করে 
দেখেন । এই পাঁরবারের সকলেই বড়ো বড়ো কাজে 'নষস্ত 'ছিলেন। 
গ্পতা 'বিনয়কৃষ্ণ বাঙলাদেশের বিভাগীয় ইঞ্জিনীয়ার - হীন গাম্ধী- 
আন্দোলনে উদ্দীপ্ত হয়ে সরকারী চাকার পাঁরত্যাগগ করে কংগ্রেসের 
একাঁনষ্ঠ সেবক হন ' 'পিতৃপদ অনুসরণ করে বিজয়ও হলেন সবত্যাগন 
_সীক্রয় কমর । শাদকদলের 'সুনজরে' পড়ে আবদ্ধ হলেন সুদূর 
রাজস্থানের দেউলী বন্দশীনবাসে । বন্দ থাকাকালশন মার্কস-এঙ্গেলস 
-লোননের বই তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে এবং তান মাকসবাদে 
দীক্ষত হন । এই 'িবজর মোদক প্রাণতোষের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ 
ভাঁমিকায় উপাঁহত। প্রাণতোষ পরবতশখকালে মাক্সবাদে দশীক্ষত 
হয়োছিলেন মলতঃ বিজয় মোদকের অন:প্রেরণায় । 

বদ্যামান্দিরে প্রাণতোষের আর-এক শিক্ষক ছলেন-_সিরাজুল 
হক। জন্ম ১৯০৪, হন্গলীরই বাঁসন্দা। হুগলী ব্রা€-ইস্কুলে 
পড়াশোনা । সংপুর্ষ। বাঁলচ্ঞ চেহারা । দশাসই লন্বা-চওড়া 
পুরদষ, তেজোদীপ্ত । সর্বদা হাঁসমুখ এবং সেজন্য ছান্রদের কাছে 
প্রয় শিক্ষক । প্রাণতোষ সহজেই আকৃষ্ট হয়েছিল শিক্ষকের প্রাতি 
এবং 'শিক্ষকও ছান্রের প্রাত। ীসরাজ.লের কাজ ছল- গোপনে অস্ত্র 
সংগ্রহ করা । প্রাণতোষ জানতেন কাজাঁট আতশয় কঠিন এবং সে- 
কাজের উপযনুন্ত ব্যান্ত হলেন সিরাজুল হক--বাইরে কুসৃমের মত 
কোমল ভিতরে রজ্জের মত কঠোর । এই শিক্ষকটিকে প্রাণতোষ কখনও 
ভোলেনাঁন। 

বদ্যামান্দিরে সমসামায়ক যাঁরা ছলেন তাঁদের মধ্যে গোপাল মান্না 
হৃদয় মোদক প্রমূখ, পুবতিন ছান্র প্রফল্লচন্দ্র সেন, দুগদাস 
চট্টোপাধ্যায়, প্রফ-্ল মান্না ও আরও অনেকে । গোপাল মান্না ছিলেন 
গান্ধবাদী। তাঁর দলে তখন ছিলেন বত'মান দ্রেড-ইউীনয়ন নেতা 
নর্মল ঘেধ। লব্ধপ্রাতষ্ঞ উাকল গোরহর সোম ছিলেন তাঁদের 
নেতা । ত্যাগী ও বৈষ্ণব গৌরহাঁর সবসময় হারনাম করতেন বলে 
লোকে তাঁকে বলত--হুগলণর গান্ধী । প্রফ-ল্লচন্দ্র সেনও ছিলেন 
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কট্টর গাল্ধীপন্থী। এই পাঁরণত বয়সেও ( ৯০) গাম্ধীজীর নীতি 
অনুসরণ করে চলেছেন নিন্ঠাসহকারে । 

দুগাঁদাস চট্টোপাধ্যায় ছিলেন আপোষহীন সংগ্রামী যোদ্ধা । 
তাঁর বন্তৃতায় ছিল আগুন । মাঠে-ময়দানে তিনি এমন তীব্র ভাষায় 
ব্রাটশ-ীবরোধী বন্তৃতা করতেন যে পাালশ তাঁকে যব্রতত্র আব্ুমণ 
করেছে এবং হাতে-পায়ে দাড় বেধে রাপ্তা দিয়ে টেনে নিয়ে গেছে মরা- 
জন্তুর মত। এবং থানায় নয়ে ?গয়ে করেছে বেদম প্রহার । 

বনেদী বংশের ছেলে এই দ.গা্দাস। তাঁর বাবা ছিলেন কলকাতা 
প্রোসডোন্স ম্যাজিস্ট্রেট । দাদা হাইকোর্টের উকিল এবং কাকা হুগলী 
কোটের জজ । ানজে এম-এ পাশ । মেকী আ'ভজাত্য ও িক্ষাভিমান 
তাঁর ছিলনা । সবস্ব ত্যাগ করেছিলেন দেশের কাজে । দেশের 
মানুষই ছল তাঁর আপন-মানুষ । যখন যেখানে থাকতেন সেইখানকার 
মানুষের কাছে আহার ও একফাল শয়নের স্থান চেয়ে নিতেন। 
কখনও অনাহার কখনও ভূমিশয্যা। আর ছিল হুগলশ জেল আর 
আলিপুর সেন্ট্রাল জেল-_-আহার-নিদ্রার প্রকৃষ্ট স্থান। এই সর্তত্যাগন 
মান'যাঁটর কথা ক হাতিহাস মনে রেখেছে £ 


বদ্যামান্দরে নানা জায়গা থেকে নানা চারন্রের ছাত্র আসত । 
তাঁদের মধে; দেশের জন্যে উৎসগ্মিকৃত ছেলে যেমন থাকত ছদ্মবেশগ 
পদীলশের স্পাই-ও । প্রফংল্প বর্মণ তেমীন একজন । সে'নপ.ণ 
হাতে চরকা কাটত, সংতো মাজত ও পাক 'দিত। নানাজনের ফরমাস 
খাটত হাঁসম,খে । সে ছিল গান্ধবাদী গোপাল মান্নার দলের লোক। 
গোপাল মান্না তাকে ?চনতে পারেনাঁন । কিন্তু চিনোছিলেন বিজয় 
মোদক আর বসরাজ.ল হক । সরাঞজ,ল-সাহেব তখন চাকার করতেন 
হনগলা চ*চুড়া পর-প্রাতিষ্ঠানে । লাইট-ইনসপেক্টরের চাকার । তানি 
জানতে পারলেন, প্রকল্প বর্মণ মহসীন হাসপাতালের জনৈকা লোডি- 
ডান্তার মিসেস চৌধুরীকে “মা, সম্বোধন করত । ডাঃ মিসেস 
চৌধুরীর দুই ছেলের মধ্যে একজনের নাম -শচীন। এই ছেলোট 
আতিশয় বখাটে । গোপনে প্ীলশকে খবর দেওয়াই ছিল তার কাজ । 
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এই শচশনকে 'বদ্যামান্দরের ভেতরের কথা জানাত প্রফল্ল বর্মণ । আর 
শচশন জানাত পুলিশকে । এইভাবে বিদ্যামন্দিরের গ:প্ত-সংবাদ চলে 
যেত বাইরে । ফলে, সমস্ত পারকজ্পনা হত বানচাল । 

1াবজয় মোদক ও সিরাজ-সাহেব অতিতে একাঁদন পাকড়াও 
করলেন প্রফল্ল বর্মণকে । তার এক চোখ ছিল কানা, পাথর বসানো । 
তাকে মারতে মারতে 1সশড় দিয়ে গাঁড়য়ে রাস্তায় এনে ফেলার সময়, 
খোঁচা লেগে তার অন্য চোখাঁটও নষ্ট হয়ে যায় । পাীলশের আড়কাঠি 
হবার সাধ তার চিরকালের মত ঘুচে যায়। 


৫&* কমন্দায়ত্ব 


হুগলস 'বদ্যামান্দিরে কমশদের মধ্যে দুটো ভাগ ছিল । একদল-_ 
গান্ধীবাদী, অন্যদল _সশস্ত্র বিগ্নবপন্থী । প্রাণতোষ শেষোল্ত দলে-_ 
1বদ্যামান্দরে প্রবেশের পর এই গগু-সংগঠনে মেলামেশার ফলে তাঁর 
পথ ও মত নিরদিম্ট হয়ে যায় । 

জাতীয় মহাসভার প্রস্তাবে ও 'নিদে'শে ভারতে জাতঈয় 'বিশব- 
বদ্যালয় স্থাঁপত হলে, তার সাথে পাল্লা দিয়ে দেশে নানাস্থানে জাতীয় 
1বদযালয় প্রাতীন্ঠত হতে থাকে । হুগলী তে ছান্রশন্তিকে সংহত করে, 
[বরাটশ-ীবরোধী আন্দোলনে সামিল করার মানসে, 'নাঁখল-ভারত 
জাতীয় 'বদ্যালয়ের অধীনে চুপ্চুড়ান হগলশ বিদ্যামান্দর গড়োছিলেন 
ভূপাত মজুমদার ও গোরহারি সোম । সেটা ১৯২১ সাল। গৌরহার 
সোম ছিলেন নামকরা উকিল । অ:ইন-ব্যবসা বর্জন করেই তান দেশ- 
সেবায় নেমোছলেন। গোৌরহরিবাবু অবশ্য পরে কোটে" যাতায়াত 
সরু করোছিলেন। এই বিদ্যামান্দরেতর আর-এক ব্যান্তত্ব নগেন্দ্ুনাথ 
ম.খোপাধায়। এই নগেন্দ্রনাথ [ছিলেন খাঁধকল্প পুরদ্ষ। তার 
উজ্জল শ্যাম গ্রান্রবর্ণ, বাবার চুল, দীঘ" নাসা, গভখর দান্ট । মহন্ডিত 
মন্তত। হাট অবাধ লম্বা খন্দরের ধাাত, ধীর ও প্রশান্ত তাঁর 
চেহারাতেই ছিল এক ধরনের শঁচতা । নেতা হবার বাসনা তাঁর ছল 
না। তব গোপীনাখ সাহা, সিরাজুল, দ.গাদাস, প্রকঞ্ল সেন, 
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হামিদুল, বজয় মোদক, প্রাণতোষ সকলেই তাঁকে মান্য করতেন । 
নগেন্দুনাথ আজশবন ত্যাগ সাধন করে গেছেন । 


বদ্যামান্দর যেমন ছিল অনুশীলনশ কেন্দ্রে তেমান আঁতীাঁথ- 
নবাসও । ভারতের বাঁভন্ন রাজ্যের 'বিপ্রবীরা মিলিত হতেন । কেউ 
-বা পলাতক-জীীবনের 'িকছুকাল কাটিয়ে যেতেন, কেউ-্বা মাস্টার- 
মশায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ-মানসে, কেউ-বা পাঁরকজপনায় অংশগ্রহণ করতে । 

[বদ্যামান্দির ম.লতঃ কংগ্রোস-আন্দোলনের ধারায় পারস্ফুট ছিল । 
কিন্ত এর পাশে পাশে গ.প্ত-আন্দোলনের ধারাটও প্রবাহিত ছল । 
1সরাজুল হক ও িজয় মোদক ছিলেন তার পান্ডা । প্রাণতোষ হলেন 
1সরাজ-াবজয়ের অনুগামী | 

[বদা।মান্দরকে প্রাণতোষ প্রাণাঁধক ভালবাসতেন । নগেন্দ্রনাথের 
আদশের অন্তর্গত সত্যাটকে তান স্বাকার করে নিয়োছলেন। 
'গায়ন্রী' পান্রিকায় নগেন্দ্রনাথ সম্পকে" বলতে গিয়ে প্রাণতোষ এক 
জায়গায় লিখেছেন, '--এই 'বদা;নান্দর যেন ছিল শান্তুর ভাণ্ডার, ঠিক 
ডায়ানামোব মত । জাতীয় সৈনিকদের যেন এখান থেকে রক্তের মত 
দেশের ধমনীতে প্রবাহিত করে দেওয়া হত। এরই চালক ছিলেন 
নগেন্দ্রনাথ ।' --গায়ন্রী, পু* ১০৭-০৮। 

[বদ্যামান্দরে স্বেচ্ছাসেবকদের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা হত লোকের 
কাছে চেয়ে-চন্তে। এ ব্যাপারে কমধীদের ঘ:রতে হত জেলায়-জেলায় । 
প্রাণতোষের উপর দাঁয়ত্ব ছল স্থানীয় অণ্ুল-সমূহে-_হগলণ চুণ্চুড়া 
চন্দননগর, কখনও ন্রবেণী অনাথ-কমশদের সঙ্গে । গৃহবধূগণ তাঁদের 
ঝাল ভারয়ে দিতেন-_ চাল ডাল আল: বেগ.ন প্রভৃতি সামগ্রীতে, কেউ- 
বা ভাণ্ডার থেকে এনে দিতেন তেল 'ঘ। সে-সব জমা হত বণ্ডে*বর- 
তলার অনাথ-ভাম্ডারে । প্রাণতোষের ভার উৎসাহ ছল এসব কাজে । 
সামান্য হলেও, এ-ও তো দেশের কাজ! 

[সরাজুল হক হাতিমধ্যেই জাঁড়য়ে গেছেন গণ্তিআন্দোলনে । 
বোমার খোল, দোশ রিভালবার, পিস্তল প্রভীত মেরামত করা, তৈরী 
করা ও সংগ্রহের কাজে তান লিপ্ত হয়ে গেছেন। সিরাজুল হক 
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বিশ্বাসী ছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবে ।  কংগ্রোস আখড়ায় অবস্থান করেও 
[তান ভিন্ন মের্‌র পঁথক। তার আগে ১৯২১ থেকে ১৯২৭ এই 
সাত বছরে 'বদ্যামান্দরের বহ; তরুণ কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পক ছেদ 
করে, ভগৎ সংএর পহন্দস্থান রিপাবালকান আমি'তে যোগ দেয়। 
ভাই পাঁরতোষও সেই দলে। ফলে প্রায় শূন্য কংগ্রোস ঘাঁটি 
আগলাবার ভার পড়ে সরাজ,ল হক, হামদল হক আর বিজয় 
মোদকের ওপর । এই তিন ধুবনেতাই প্রাণতোষের ওপর চাপয়ে দেন 
বপ্লুবীদলের সাংস্কীতক ফন্টের ভার । 


প্রাণতোষ মানষাঁট ছোট্রখাট্ো, সুলপাতিত শরীর, লাবণ্যময় । 
চোখে-মুখে দঢ়তার প্রকাশ । প্রাণতোষ পেলেন মনের মত কাজ। 
ছোটবেলা থেকেই অভ্যাস ছিল গল্প-কাঁবতা লেখা আর গলা-ছেড়ে 
গান গাওয়া । গ্রামে-গঞ্জে, মফঃসবলে-শহরে, বান্ততে, পল্লীতে বপ্লবের 
গান গেয়েকগেয়ে মান্‌ষের হদয় জয় করে, গণ-সংযোগের কাজে 
মাতোয়ারা হয়ে গেলেন। পরবতশ্বকালে এই সাংস্কৃতিক কর্ম তাঁর 
সাহত্য-রচনায় 1বশেষ সহায়ক হয়েছিল । 

বাড়তে তাঁর এই দাপাদাঁপ জানাজানি হয়ে ষায়। পিতা 
রাজাবহারী মোটেই সনচক্ষে দেখলেন না। কানচ্চ পুত্র শাম 
( পাঁরতোষের ডাকনাম ) যাতে বিপথে না যায় সেজন্য তান তাকে 
আগলে রাখেন জ্যেন্ঠপুন্রের আওতা হতে । প্রাণতোষকে তান শ.ধ, 
বকাঝকাই করতেন না প্রহারও করেছেন কখনও কখনও । প্রাণতোষের 
তাতে জেদ বেড়ে গেছে আরও । শপতা আধক পীড়ন করলে, 
প্রাণতোষ বদ॥মান্দরে গিয়ে রাত কাটাতেন, শয়ন ও আহার দুই-ই 
চলত ওখানে । কোনও 'দিন-বা কোনো বিপ্রবী বন্ধুর বাড়তে । 

প্রাণতোষের মাতা রাজরাজজেশবরশ দেবী |কল্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন 
না। জ্যেম্ট-পদ্ভ্রাটকে তান উত্তমর্‌পে চিনতেন । তাই স্বামীর 
অজ্ঞাতে প.&কে নানাভাবে সাহাধ্যও করতেন ।! বলতেন, “বাবা আমার 
কাছে থেকেই তুই যা খুশী কর, বাঁড়ছাড়া হোসনে ॥  প্রাণতোষ 
কথা রেখোছিলেন এবং মা-কেই 'কমরেড” বাঁনয়ে ঘরেই বাঁসয়োৌছলেন 
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[বপ্নুবীদের গোপন-আভ্ডা | 


তাঁরণীবাবু সবই বুঝতেন। তাঁর অবস্থা সঙ্গীন। তান 
প্ালশের লোক । শাসক ইংরেজের অধীনে চাকার । তাঁর ঘরেই 
[কনা গপ্ত-সাঁমীতর আড্ডা! এযে বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা! 
সাপের ছ'চো গেলা । না-পারেন উগরাতে না-পারেন গিলতে । 
তব চুপচাপ থাকতেন । তান নচে বৈঠকখানা-্ঘরে বসে কাগজ 
পড়েন আর ওপরের ঘরে প্রাণতোষ পাঁরতোষ ও রাজরাজেম্বর? দেবী 
এবং অন্যান্য বপ্নবীরা নাহীট্রক সালাফউারক দিয়ে বোমার জন্য "গান 
কটন" তৈরশ করেন। বোমার খোল আসে । রাজরাজে*বরী নিজের 
[জন্মায় রাখেন । 

প্রতাপপরের বাঁড়র যে-মহলে গুরা থাকতেন সেখানে একফালি 
মাঁটর উঠোন ছিল আর 'সিশড়র নিচে ছোট একটা ঘর । সেই ঘরেই 
বড় একটা ট্রার্কে বোমার খোল জমাতেন রাজরাজে*বর দেবী । 
ট্রাঙ্কের ওপর থাকত প.রু মাণটর প্রলেপ আর তার ওপর আলুগাছের 
চারা । তাঁর এই ব্দ্ধিবলে ধরা পরার সম্ভাবনা ছিল কম। আধধকন্তু, 
পাশের বাঁডর বধূদের সাথী করে 1নয়োছলেন। পাঁলশ-ভ্রাতা 
তাঁরণশবাবুর দান্ট এাঁড়য়ে তান কতবার বোমা-ভাঁতি সটকেশ পাচার 
করে ীদয়েছেন তাদের হাত-মারফৎ । 

প্ালশ একবার বাঁড় ঘেরাও করেছে । প্রাণতোষ-পাঁরিতোষ 
বাঁড় নেই । ওপরের ঘরে আত্মগোপন করে আছেন দুজন পলাতক 
স্বদেশী আর আছে ট্রাক ভতি বোমা । শহর হল সাচিং। নিচে 
প্রাণতোষের লাইরোর-ঘর, খাবার-ঘর, রান্নাঘর । তন্নতন্ন করে খ'জে 
এবং কিছ: না পেয়ে, ওরা উঠতে লাগল সিঁড় ভেঙে ওপরে । সমূহ 
াবপদ। রাজরাজেনবরী দাঁড়ালেন 'সিশড়র মুখে, নিভ'য় । আপ্যা- 
য়ণের ভাঙ্গ, মান সুরে বললেম, 'আসূন । 'নচে কিছ পেলেম না 
তো, ওপরেও কহ পাবেন কিনা সন্দেহ । এটা আমার শোবার ঘর 
আর ওটা রান্নাঘর । বাঁকগুলো অন্যান্য শারকের 1 

আঁফসান্নাট রাজরাজেশবর) দেবীর নিরঘাদ্বগ্ শান্ত মুখের দিকে 
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ক' মহত তাকয়ে রইলেন অপলক । তারপর ফিরে গেলেন বাহনন 
নিয়ে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন সকলে । 

এই বাঁড়টার ওপর পুশীলশের নজর 'ছিল বরাবর । আড়কাঠিরাও 
[ছিল সতর্ক ও সন্ধানী কিন্তু বিলবীদের সতকর্তা আরও বোশি। 
পুীলশের আকরুমণের পৃবেহইি, এ বাঁড়র আপাঁত্তকর জানস ও আত্ম- 
গোপনকারী পলাতক ব্যন্তিও বাঁড়র আশ্রয়ে কিম্বা দূরে চালান হয়ে 
যেত। পাঁরতোষের কাজ বেড়ে যেত খব। গোপননয় চিতি ও 
ণনদেশনামা, সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্র তাকেই সব পাঠাতে হত এক-জায়গা 
থেকে আর-এক-জায়গায় । সে অজপ বয়সেই দলের একজন 'ানভ“রশশল 
কমশ হয়ে উঠোছিল। মা এবং দুই ছেলের কমতৎপরতায় পদীলশ 
একেবারে থ হয়ে যেত। 

তাঁরণশবাব,র সংকট থাঠা সত্তেও, প্রাণতোষের কাযকলাপ মনে- 
মনে সমর্থন করতেন তান । তাঁর মত পাঁলশ-আফসার সে-সময়ে 
দুল'ভ ছিল না। তাঁরণীবধাবৃকেও বিপ্লবীদের আস্তানায় গিয়ে হানা 
[দতে হত, ধরপাকড়ের পারবর্তে বরং সতর্ক করে 'দয়ে আসতেন । 
বলতেন, 'আজ রাতে কেউ বাঁড় থেকো না, মাঝরাতে 'রেইড' হবে ।' 

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁরণ+5রণ 
বন্দ্]োপাধায়ের মত পযীলশ-আঁফসারদের নাম উপোক্ষত । প্রাণতোষ 
তাঁকে শ্রদ্ধা ও স্মরণ করেছেন আজীবন । 


৬. কল্যাণ-সমাতর কথা 


[বদ্যামান্দরেব নিচের ঘরাঁট ছিল ব্যায়ামের আখড়া । সেখানে 
বাঁঝসং প্র্যাকীটসের জনো বালি বা কাঠের গড়ো-ভততি অনেকগ;লো 
ব্যাগ টাঙানো ছল । ছেলেরা প্র্যাকাঁটস করত । উদ্দেশ্য দেহমনকে 
সতেজ করে তোলা । 'িসরাজ.ল হক হামিদুল হক (সরাজ-সাহেবের 
দাদা), াবজয় মোদক, বীরেন ও ধীরেন ঘোষ প্রমুখ কমিগণ ব্যায়ামান্তে 
যখন রাস্তায় বেরতৈন, তখন লোকে তাঁদের সুগঠিত স্বাস্থ্যের পানে 
হ1-করে তাকয়ে থাকত । 


৬৪ 


প্রাণতোষ প্রতাপপুরের বাঁড়তে একটা সাঁমাতি খুললেন-__ নাম 
দিলেন 'কল্যাণ সামাতি' । এই সাঁমাতর প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য বায়াব-চচা, 
কিন্তু পরোক্ষে বিপ্রবী-্দলের জন্যে ছেলে-সংগ্রহ ॥ প্রাণতোষ ছিলেন 
এ কাজে পটু ৷ তাঁর সাঁমাতর পাঠাগারে দৌশ-বিদেশি গঠনমূলক 
পুস্তকের উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ ছিল । 'বপ্লবীদের জখবন৭শ্রস্থ ছাড়াও, 
দেহ ও মনের কাঠামো মজবুত করার জন্যে প্রবন্ধ-পুস্তক ও কাব্যগ্রন্থ 
থাকত । আর থাকত কলকাতা ঢাকা টট্টগ্রাম প্রভাতি শহর থেকে 
প্রকাশিত নানা পন্র-পান্তকা। ধূমকেতু লাঙল গণবানগ প্রবাসী 
ভারতবর্ষ বেণু আনন্দবাজার নায়ক প্রভাতি পাঁত্রকার সংগ্রহ । কল্যাণ- 
সাঁমাতর এই পাঠাগারাঁট এমনই আকর্ধক ছিল যে বয়সাঁনাবশেষে 
বালক বৃদ্ধ সকল শ্রেণীর পাঠকের আগমন সেখানে ঘটত । প্রাণতোষের 
হাতে-গড়া কল্যাণ-সাঁমাতির এই পাঠাগ্নারাঁটি আজও বত'মান আছে এবং 
রুমশ পত্রে ও পহৃগ্তকে সমদ্ধ হচ্ছে । 

পাঠাগারের সঙ্গে ব্যায়ামাগার যুক্ত ছিল বটে 'কিল্তু পারসর বড়ো 
অল্প বলে, বৃহৎ আকারে তাকে কিভাবে প্রাঁতিষ্ঠা করা যায় তার পাঁর- 
কঙ্পনা ও গ্থান-নধরিণের জনো এক বৈঠক ডাকা হয় । এই বৈঠকে 
উপাস্থিত ছিলেন উদ্যোগন প্রাণতোষ, সহযোগন পাঁরতোষ এবং পরামর্শ 
দাতা হাঁরপদ চৌধুরী, শবজয় মোদক ও িসরাজুল হক প্রমূখ । 
প্রতাপপর ঘুঁটয়াবাজারে য্‌গলাকিশোর মাল্লক মহাশয়ের একখম্ড 
জাম ছিল। ধানকল সরাঁক-কল তেলকল প্রতিষ্ঠার জনো রাক্ষিত 
পাঁতত জাঁম। এই যুগল'িশোরের নাতি কংগ্রেসসেবগ নটবর মল্লিক । 
য্‌গলকিশোরবাবু অনুমাতি 'দলেন ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করার । 
কিন্তু শুধু জাম পেলেই তো হবে না, ব্যায়ামের সরঞ্জাম দরকার এবং 
সেজন্যে অর্থের প্রয়োজন । প্রাণতোষ ও পাঁরতোষের উপনয়ন উপলক্ষে 
প্রাপ্ত বহ্‌ আঙাঁট ছিল । সেগুলো 'বাক্ত করা হল। প্রাণতোষের 
পতৃপ্রদত্ত গলার মফচেন বিক্রয় হল । পারিবতে" কেনা হল-_প্যারালাল 
বার, 'রিঙ, ট্রাঁপজ,. হরাইজেন্টাল-বার, বারবেল, ডামবেল, ছোটলা, 
বড়োলাঠি, গদা, কাঠের ছার প্রভাতি । 


উঠ 


জাম হল, সরঞ্জাম হল, কিন্তু আচ্ছাদন কই 2 অর্থ শেষ হয়ে 
গেছে অতএব অন্যর্থ ব্যবস্থা নিতে হল একটা । কাছাকাছ মনশষ' 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পোড়ো বাড়ি । সে-বাড়িতে কারো বাস 
নেই । কিন্তু আছে সেকালের বড়-বড় কাঁড়-বরগা, ভারী ভার দরজা- 
জানালা । প্রয়োজন ওইগুলোই । ভার নিলেন পারতোষ। সঙ্গণ 
হাঁরপদ চৌধরী ও কল্যাণ-সাঁমাতর করিৎকম্মা কয়েকজন সভ্য । 
পাঁরিতোষের নেতৃত্বে ওই-সব কাঁড়-বরগা আর দরজা-জানালা এসে উল 
মাল্পক মশায়ের জামতে । দ্রুত তৈরী হয়ে গেল আচ্ছাদন. প্যারালাল 
হরাইজেন্টাল আর মাগির: বার। কল্যাণ-সাঁমাতির পাঠাগারের জন্য 
আলমাঁর । টোঁবল, চেয়ার । 

এ এক নতুন পদক্ষেপ ।  প্রাণতোষ কল্যাণ-সাঁম।তর কাজে 
আত্মমগ্র হলেন । তাঁদের কমোদ্োগে আকৃম্ট হয়ে সাঁমাতিতে ভতি 
হতে লাগল ছেলে-মেয়ে দলে দলে। প্রাণতোষের ভুঁমকা হল ছেলে- 
মেয়েদের দেহেমনে বাঁলম্ত করে তোলা । ভাবধ্যৎ গুপ্ত-সামাতির 
[ানভষক সোনিক করে তোলা । এজন্য তান প্রভৃত পারশ্রম করতেন । 
সাহস ও শান্তর প্রেরণা যোগাতেন । একদিনের সামানা একাঁট ঘটনা । 
সাম্মীতর সভ্যা শ্রীমাত শান্ত দত্ত (পান ) হলেন অতীব সংজ্দলশ | 
উচু বংশ এবং উ্চু শিক্ষা । সাঁমাত থেকে বোঁরয়ে হেটে বাড়ি 
1ফরাঁছলেন । করেনাট উঠাতি-মস্তান তার পেছনে লাগে" টিটাঁকার 
এবং কুীসত ইসারা । শান্ত ওদেব বন্ধ,রূপে পেতে চাইল, বললও 
সেকথা । কিন্ত চোরা না শোনে ধমের কাঁহনা ! পুনরায় কু-বাক্য 
শুনে শান্ত একজনের গালে সজোরে এক ৮৬1 সে ঘরে পড়ল । 
এঁদকে হান্টার ?নয়ে ছুটে এসেছেন প্রাণতোষ। তাঁর গোরক পোশাক : 
রুদ্রমূতি । ছেলেগ.লো ক্ষমা চাইল এবং সাঁমাতির সভ্য হতে চাইল । 
প্রাণতোষ তাদের সভ্য করে 1নয়োছলেন ! 

প্রাণতোধ যেমন উত্তমরূপে ছহীরখেলা জানতেন তেমনি ছেলে- 
মেয়েদের এ খেলা শেখাতেন পাঁরশ্রমে ও নক্ডায় । "প্রিয় ছাত্র শাম্তর 
একবার ইচ্ছা হল গুরুর সঙ্গে সাঁত্যকারের ছযারখেলা কববে । 


১] 


প্রাণতোষ নিষেধ করা সর্তেও যখন সে শুনল না তখন খেলতে হল। 
শান্তর ডান হাতের তাল চিরে যায় ৷ ফার্স্ট এড-এর ব্যবস্থা ছিল । 
ওর হাত ব্যান্ডেজ করে দেওয়া হয়। ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতে শান্ত 
পরাঁদন আবার এসোছিল এবং খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল । এরকমই 
তৈরী হয়োছিল কলাণ-সামাতর ছেলেমেয়েরা আঁধকন্তু ফুষযৃৎসুর 
শিক্ষা নিত সবাই ! ইস্পাতের মত কিন হয়ে উঠোছল ওরা । 

হুগলণ-চুচুড়ায় বিপ্লব ঘাঁটি গড়ে তুলতে কল্যাণ-সাঁমাতর 
ভাঁমকা এ্রীতহাসক সত্য। আজ একথা ক'জন মনে রেখেছেন £ 
কল্যাণ-সামাতির পাঠাগারের বহু দূম্‌ল্য বই হগলশর বংশ সেনগপ্ত 
ও চন্দননগরের কিছ; কমর্খ নম্ট করেছে । তদন্তে এসে পাঁলশের 
দ্বারাও নণ্ট হয়েছে বহু বই । তব জনগণের সহযোগিতায় পাঠাগারাঁট 
[ট'কে আছে আজও । 

শতঃপর, দেশ-সেবার বৃহত্তর ডাকে নিজের হাতে সমহদ্ধ ও প্জট 
করা কল্যাণ-সাঁমাতকে পিছনে ফেলে তিনি এগিয়ে চললেন সম্মখের 
কণ্টকাকণণ' পখে। 


৭. কাজীর সঙ্গে দেখা 


১৯২১ সালের শেষাদক ৷ 

হুগলণ-কংগ্রেসের বাঁশম্ট ব্যান্তত্ব ভূপাঁত মজুমদার এক প্রাণময় 
পুরুষকে নিয়ে আসেন হুগলণ বদ্যামান্দরে । বাঁলন্ঠ চেহারা, চওড়া 
কাঁধ, বাবাঁর চুল আর 'বস্ফাঁরত মায়াময় দৃষ্টি । হান 'বিদ্রোহীশকাবি 
কাজী নজরুল ইসলাম । 

ভূপাঁত মজুমদার ও তাঁর দুই ভাই যতগন ও শৈলেন 'ছলেন 
বপ্লুবী । ছোটভাই শৈলেন 'বপ্ুবী দলের সঙ্গে ব*বাসঘাতকতা করেন 
এবং ভূপাঁতবাৰু পরবতশ্ঁকালে 'সীবধাবাদের' ছন্রচ্ছায়ায় আশ্রয় নেন। 
তবে ভূপাঁতবাব, যে নজরুলকে 'বিদ্যামান্দিরে এনেছিলেন এটা ঘটনা । 
ভূপাঁতবাবু চেয়োছিলেন কাজা নজরুলের উত্তপ্ত উপাস্থাতি বদ্যামান্দরের 
বিপ্লবীদের মনে বোশ করে উত্তাপ ছড়াক। 


৬৭ 


বিদ্যামান্দরের হলঘরে নজরুল উপাস্থত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
সকলের মন জয় করে 'নীলেন। আবাঁন্ত করলেন একাধক কাবিতা, 
গান গাইলেন অজন্্র। আগুনের পরশমাঁণর ছেশয়ায় প্রাণ উদ্দসপু 
হয়ে উঠল । বড়োদের মধ্যে বিজয় মোদক, হাঁমদ:ল, বীরেন ঘোষ, 
1সরাজুল, প্রাণতোষ আর ছোটদের মধ্যে পাঁরিতোষ হৃদয় (বিজয় 
মোদকের ভাই ) নজরলের ব্যান্তত্বে আকৃষ্ট হলেন । নজর.ল অল্প 
দিনের মধ্যেই গোটা হগলণী অণ্ুলের অতিশ্প্রয় পুরুষ হয়ে উঠলেন । 

কলকাতায় কাজী নজরুল থাকতেন বাশ নম্বর কলেজ 
স্কোয়ারে । প্রাণতোষ তাঁর কাছে যান ১৯২২ সালে, সঙ্গে বিদ্যা- 
মান্দরের ছেলেরা । নজরুল সাদরে অভ্যর্থনা করলেন তাঁদের এবং 
শোনালেন আবাত্ত ও গান। “দে গরুর গা ধৃইয়ে বলছেন আর 
অ।লাপ করছেন । মান.ষকে মন্ত্রম.গ্ধ করে রাখার অসাধাবণ ক্ষমতা 
ছিল নজর.লের । 


প্রাণতোষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের চিন্তা ও চেতনায় নজর.লের 
প্রভাব অপাঁরসঈীম । কাজশর আবাত্ত, কাবতা ও গান প্রাণতোষের 
মনে আনে প্রবল উদ্দীপনা । বিশেষ করে কৃষাণের গান, ধীবরের 
গান, কুলিমজ.রের গান-প্রাণতোষের প্রাণের উষর ভীম ভাঁসয়ে দেয় । 

১৯২৩ সালে রাজবন্দী হয়ে ভূপাঁত মজ.মদার তখন জেলে আর 
১৯২৪ সালে নজরুল 'হন্দ:কন্যা আশালতা দেবীকে বিবাহ করে 
হইচই বাঁধয়ে দিয়েছেন । এই বিবাহের ফলে ম.সালিম-সমাজ 
নজরূলের ওপর বিরুপ আর 'হন্দু-সমাজেও ₹বীকীত নেই । কাব 
কলকাতার পাট তুলে দিয়ে হুগলটতে চলে এলেন । হুগলীতেও সেই 
দশা। বন্ধু ভূপাঁত কারাগারের বাইরে থাকলে তবু খাঁনক বল-ভরসা 
পাওয়া যেত! বাঁড়-ভাড়া পাওয়া কঁঠন হয়ে উঠল। এই সগয় 
এগয়ে এলেন বিপ্রবী-কমশ বীরেন ঘোষ। "তান তাঁর এক দাদা 
খগেন ঘোষ মহাশয়ের কাঠঘড়ার বাড়তে কাঁবকে কছবাঁদনের জন্য 
আশ্রয় দিলেন। 'কিল্ভু সেখানে কাব ও কাঁব-পত্রীর অসাবধা হচ্ছিল । 
হাঁমদুল হক ছিলেন বাইরে, ফিরে এসে কাব ও কাঁব-পত্বীকে বাসা 
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ঠক করে দিলেন মোগলপুরা লেনের একটি বাড়তে । 
এই বাঁড়তেই আসতেন কল্লোল-গোষ্ঠশর অিন্ত্যকুমার সেনগণপ্ত, 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্য য়. প্রেমেন্র মিত্র, গোকুল নাগ ও আরও বহু 
সাঁহাঁত্যক । রাজনৈতীক কমশরা তো 'ছিলেনই । এই আড্ডায় 
প্রাণতোষের ছিল অবাধ গতায়াত । কারণ হাঁমদ্‌ল [সরাজ:ল প্রম:খের 
ঙ্গে তাঁকেও কাজণ-সাহেব বন্ধ করে ীানয়োছিলেন । শুধু বন্ধু নয় 
পথ-প্রদশকিও বলা যায় । 


মোগলাপুরা লেনে এই কাঁব-আসর প্রাণতোষের প্রাণে সমস্ত 
সাহত্যের বীজ আরো বোশ করে আলো-হাওয়া পেয়ে উপ্ত হল । বহং 
কাঁব-সাহাতাকের সঙ্গে পাঁরচয় ও ঘাঁনষ্ঠতা হল । প্রাণতোষের রাজ- 
নোতিক গেতনার সঙ্গে সাঁহাঁতাক মননশশীলতার পাঁরচয় পেয়ে কাজী- 
সাহেব তাঁকে আপন করে নিয়োছলেন। প্রাণতোষ মারফত অনেক 
দর্শনপ্রাথধ সহজেই কাজীর সানিধ্যে যেতে পেরেছেন । প্রখ্যাত 
সাংবাদক ববেকানন্দ ম্‌খোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজশর পাঁরচয় প্রাণতোষের 
মারফংই হয়। 'ববেকানন্দ অকপটে স্বীকার করেছেন সেই কথা 
রঘনাথ চট্রোপাধ্যায় সম্পাদত “রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও বাঙলাদেশ' 
নামক গ্রন্ছে। ওই গ্রন্থের ১৯৭-৯৮ প্ঠায় ববেকানন্দ লিখেছেন ঃ 

“১৯২৩ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করার পর ভাগ্যের সম্ধানে-_ 
অথাৎ কলেজে ভতি হওয়া যাঁদ সম্ভব হয় কিম্বা অগত্যা একটা চাকার 
- -যাঁদও দুটোই আমার পক্ষে অসন্তব ছিল, তব দুরাশায় এলাম 
হহগল+-চুচুড়ায় এক আত্মীয়ের বাসায় । সেখানে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় 
ছিলেন আমার সমবয়সশ এবং কি-এক সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার ঘাঁনন্ঠ 
পাঁরচয় ও সখ্যতা হয়ে গেল । প্রাণতোষ শহরের ছেলে, খুব চট-পটে, 
স্মার্ট, আর আম পূববঙ্গের পাড়াগাঁয়ের ছেলে, লাজক এবং ভশরু । 
কিন্তু আমি হূগলাী-টুচুড়া পৌছাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণতোষ আমায় 
বললেন £ চলো-না কাজীদার কাছে যাই ।' 

'কাজীদা ১ কাজীদা কে2 - আম সহসা বুঝতে না পেরে 
প্রাণতোষকে জিগ্যেস করলম। 
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প্রাণতোষ একট: গর্ধের সঙ্গেই জবাব দিল £ 'আরে ক বোকা কাজনদা 
--কাজশী নজরল ইসলাম, বদ্রোহশ কাব নজরুল ।? 


আমি তো প্রাণতোষের কথা শুনে হতভম্ব । পাড়াগাঁয়ের ছেলে, 
খ্যাত লোকেদের কথা শুধু বইতে পড়োছি, কিন্তু চাক্ষষ তাঁদের 
দেখতে পাওয়া যায়, এমন ধারণা কখনও ছিল না। বিশেষতঃ দ্রোহ 
কাঁব নজরুল, যাঁর খ্যাতি ও জনীপ্রয়তায় তখন আমাদের তরুণ মনের 
[তিন-ভুবন আচ্ছন্ন । এমন লোককে দেখতে পাব, এ তো তিন জন্মের 
তপস্যার ফল । কন্তু প্রাণতোষ শহরে ছেলেদের মত চালবাজী করছে 
না তো এবং আমার মত বাঙালকঞে জব্দ করার াঁকরে নেই তো 2 

1কন্ত সমস্ত সংশয় কাটিয়ে প্রাণতোষের সঙ্গে সাঁত্য সাঁত্য চললুম ৷ 
হুগলশ শহরের একটা সাধারণ পল্লী, একটা সাধারণ দোতলা ছোট 
বাঁড়র সামনে আম ও প্রাণতোষ দাঁড়ালাম । অপাঁরাঁমত কৌতৃহলে 
আম বাঁড়িটার দিকে তাকালাম । তখন সকালবেলা, তাঁরৎটা মনে 
নেই, কোথাও নোট করেও রাখিনি । প্রাণতোষ একটা ঘরের দরজার 
সামনে দাঁড়য়ে চেচাতে লাগলো-কাজীদা ! কাঞজ্জীদা বাঁড় আছেন, 
আম প্রাণতোষ- 

ণকছ,ক্ষণ বাদেই সশড় দয়ে একজনকে নেমে আসতে দেখা গেল 
_ঝাঁকড়া কোকড়ানো চুল, ভারী গোল মুখ, অপূর্ব দ্যাট আয়ত 
চোখ. প্রসন্ন বদন, সমগ্র মৃুখ্মন্ডলে যেন একটা ওজ্জবল্যের আভা । 
মূহ্‌তেই ঝ্ঝতে পারল,ম যান নেমে এলেন, তান স্বয়ং বদ্রোহী- 
কাব নজর.ল ইসলাম । 

প্রাণতোষ ঈষং কৌতুকের ভঙ্গীতে 1বিদ্রোহী-কাঁবকে জিগ্যেস 
করলো-_'বল-ন তো কাজনদা, কাকে সঙ্গে এনোছ 2, 

বলাবাহুল্য যে, আমরা দুজনে তখন ছেলেমানুষ. প্রশ্ুটাও 
ছেলেমানুষেব মত. কাজেই মুহৃতে'র জন্য আম বোধহয় বিব্রত বেধ 
করল.ম। নজরুল ইসলাম সোজা আমার মুখের 'দকে তাকালেন 
কয়েক মুহূর্ত তারপর পাঁরস্কার কন্দে বললেন, ববেকানন্দ 
মুখোপাধ্যায় 1? 
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এরকম অনেকেই । শুধু এক্ষেত্রে নয়, নানাভাবে নানাদকে 
প্রাণতোষের অকৃপণ সাহায্য পেয়ে বহ্‌জন অখ্যাতির কানাগাঁল থেকে 
খ্যাতির রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছেন, কই, তাঁরা তো কোনোভাবেই 
স্বীকীতি জানানান । 

বাচত্র এ দেশ! 

বিরাট-হৃদয় নজরুল দাদার মত বন্ধুর মত প্রাণতোষকে স্বভাঁমিতে 
প্রতিষ্ঠা দয়ে গেছেন । তাঁর এ মহত্ত্ব ভোলবার নয়। কত সামান্যকে 
অসামান্য দানে ধন করেছেন, কত উদভ্রান্ত ঝোড়ো-মানুষকে পথ 
দেখিয়েছেন, কত মানুষের স্বপুকে করেছেন সার্থক । হনগলী শহরের 
রাজনোৌতক ৩ সাংস্কীতিক ইতিহাসে তাঁর নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে । 


৮. চারণের বেশে 


কাজীর সংস্পশে এসে প্রাণতোষ 'বশেষভাবে উপলাব্ধ করলেন, 
গ্রামেগাঞ্জে সাধারণ মান,ষের কাছে যাওয়া জর্যার । আগে ধারণা ছিল 
এবং এখনও কংগ্রেসীদের মধ্যে এহ ধারণা আছে যে, শহরে বসে বাদ্ধি- 
জীবদের 'নয়েই বিপ্লব হয় । ধারণাঁট ভুল । 'নপপীড়ত লাঁঞ্ুত 
জনগণই আসল শান্ত । এদের উদ্বদ্ধ করাই প্রকৃত দেশপ্রেমীর কাজ । 
গান্ধীজী একাজে অনেকখানি পাগয়োছলেন, কিন্তু উল্মনন্ত 'বজ্ঞান- 
সম্মত ব্যাখ্যা না-থাকায় তাঁর আন্দোলন ক্রমে বনস্তেজ হয়ে পড়ে । 
নজরুল ছলেন এ বাপারে ঠিক াবপরাীত মার্গে। 


কাজী নজরুল সোঁনক থাকাকালীন 'লালফৌজ' কথাটি শুনে- 
ছিলেন । রুমে তার বিস্তৃত পাঁরচয়ে পেপছে যান । রাশিয়ার 'িপ্লুব 
সম্বন্ধে পড়াশোনা আলোচনা ও লেখালেখি চলতে থাকে । নজরূলের 
এই উত্তরণ ও চিন্তাধারার বিবত'ন প্রাণতোষকে প্রভাঁবত করে৷ 
প্রাণতোষ সুর করলেন, শহরে নয় গ্রামে গঞ্জে বাঁন্তে অবহোলিত 
মানষের কাছে যাবেন, তাদের মধ্যে কাজ করবেন । তৈরগ হল দল । 
নজরল উদ্দীপনা য্াগয়েছেন-_ সিরাজুল বিজয় প্রাণতোষ এফং 
আরও অনেককে নিয়ে তৈরী হল স্বেচ্ছাসেবক বাঁহনশ। 
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সুর হল গ্রামে গঞ্জে যাত্রা । হুগলী হাওড়া চব্বিশ পরগণা নদশয়া 
ঢাকা ফাঁরদপর-_-বিস্তৃর্ণ অঞ্জল জুড়ে কেবলই সাড়া-জাগানোর 
পালা । নজরল গ্রামীন মানৃষের হষাঁবষাদ স.খ-দঃখ আশা-হতাশা 
[নয়ে লিখতে লাগলেন বাঁবতা, গান; আর প্রাণতোষ হলেন সেই 
সন্টিকর্মে সামিল, প্রাণতোষও লিখতে লাগলেন অজন্র গান ও কাঁবহা। 
সেই সাম্টকর্মের সবন্ত কাব্যক সষমা না-থাকলেও ছিল একা”: 1,ব 
গানমীখ | প্রাণতোষকে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে গান ও কাঁবিতা রচনার 
ক্ষেত্রে টেনো ৷ নয়ে আসেন ীসরাজুল 'িজয় মোদক ও কাজী নঙ্গরূল । 
গণ-অভ্যু্থানের সে এক গোৌববময় অধ্যায় । 


১৯২৮ সালে প্রতাপপুরে প্রাণতোষের আস্তানায় একি সভা হয়। 
সেই সভায় উপাস্থিত ছিলেন হুগলীর িাবজয় মোদক সরাজ্‌ল হক 
হাঁমদুল হক, চন্দননগরের দয়াল কুমার, উত্তরপাড়ার বরেন ও 
সুন্দরশমোহন চট্রোপাধ্যায় প্রমূখ ॥ সভায় সবসম্মাতক্রমে একাঁট দল 
প্রস্তুত হয় । দলাঁটর নাম চিক হয় 'ওয়াণডার ভোগাল' ৷ “ওয়া্ডার 
ভোগাল" জামাঁনির এক-জাতের যাযাবর পাখর নাম । এরা একটা 
1বশেষ খতুতে সশমন্ট সুরে গান গেয়ে ফেরে গ্রামে-গ্রামান্তরে । এই 
নবগাঁঠিত দলাটর ওপর সেইরূপ নদেশি দেওয়া হল-বিপ্রবের গান 
গেয়ে বেড়াতে হবে গ্রামেনাঞ্জে। প্রাণতোষের ওপরই ভার পড়ল গান 
লেখা ও গান গাওয়া । প্রাণতোষ গান লিখলেন £ 


ঘরে যে আর রইতে নারি 
দল যে ডাক বাইরে, 
আমরা হেটে কাঁটার বনে 
পথ কেটে দই আয়রে । 
ঘরের মাঝে নাইরে জীবন 
পরের সাথে করলে ?মল্ন 
পাব রতন মনের মতন । 
(পথ ) সার করোছি তাইয়ে । 
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ঘর ছেড়ে আজ চলরে সবাই 
ভাঙতে [শকল ডাক দিয়ে যাই, 
ঘর ছেড়ে আয় পাড়ায় পাড়ায় 
(চল) মার গান গাইরে | 

স্বাধীনতা 'ছানয়ে নিতে 

আর ছুটে ভাই চাঁরাঁভিতে, 

ভয়ের শিকল চল্‌ ভাঙতে 

( তবেই স্বাধধন ভারত পাইরে । 
( তাই ) ঘরে ঘরে গাঁয়ে গাঁয়ে যাইরে । 
(আর ) এ ছাড়া পথ নাইরে ॥। 


এই গানে সুর 'দিয়োছলেন ীসরাজুল । এই গান গইতে একবার 
তরুণ কমশখরা হুগলশ চুচুড়া চন্দননগর শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া পারক্রমা 
করে, হারপালের শ্রদ্ধেয় কংগ্রেসনেতা ডাঃ আশ,তোষ দাসের কল্যাণ 
সঙ্ঘ আশ্রমে উপাস্থিত হলেন । দাঃ দাস সমাদরে সকলের আহারের 
ব্যবস্থা করলেন । নিজেদের গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের 
7দশাত্বোধক গান গাইতে গাইতে রাজবলহাট হেমচন্দ্র পাঠাগারে । 
এখানেই খাওয়া-থাকা ও বিশ্রাম । 

হেমচন্দ্র পাঠাগারকে কেন্দ্র করে গ্রামে গ্রামে আবৃত্তি ও গান। 
“ওয়াপ্ডার ভোগাল”-এ তখন ছিলেন উত্তরপাড়ার "চত্ত দত্ত খাঁষকেশ 
চট্রোপাধায় বিপ্নবী-নেতা ফণী চট্টোপাধ্যায়ের ভাই কৃষ্ণ পারতোষ 
চট্টোপাধ্যায় হীরেণ সুর ও আরও অনেকে । 

তবু এই দলাঁট সার্থক হয়ান। 

সেই সময়ে লেখা প্রাণতোষের অজস্র গ্লান অনাদরে অবহেলায় 
[বস্মীতর অতলে । পাঠকের কারো কাছে যাঁদ থাকে তাহলে আমাদের 
কাছে পাঠালে কৃতজ্ঞ থাকব। 

এবার চারণ-কাঁব সম্বন্ধে একট? আলোচন। করা যাক । রাজ- 
পুতনায় একদল গখীতি-কাঁব বীরত্বব্যঞ্জক গান গেয়ে একদা জন-মানসকে 
দেশ-চেতনায় উদ্বোধিত করে তুলতেন, তাঁরাই চারণ-কাঁব নামে পাঁরচিত 
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হয়ে ওঠেন । এদেশে মূকুন্দ দাস যেমন । কাজী নজরুলকে সেই 
অর্থে চারণ-কাঁব বলা যায় এবং প্রাণতোবকেও ! কেবল কৃষক-শ্রামকের 
মধ্যেই নয় হুকুমচাঁদ জ.টামল জগদ্দল জ:টাঁমল জনসন-নিকল-সন ও 
বহ, জায়গায় শ্রীমক-জাগরণেও তাঁদের বিশেষ ভূমিকা ছল । 

একবার হুকুমচাঁদ জবটামলে জেনারেল ম্যানেজার ও তার 
এ্যাঁসস-টেন্ট এক শ্রামকের পেটে লাথ মেরে তার "প্নিহা ফাটিয়ে দেয় । 
প্রাতিবাদে একদল শ্রামক ধর্মঘট করে এবং অপর এক শ্রমকদল 
বরোধতা করে । নজরল বংঝলেন এই অন্যায় অতা।চাের বর-দ্ধে 
প্রতিবাদ ও ধম'ঘট হওয়া উচিত । সঙ্গে সঙ্গে তান তাঁর দল 'নয়ে 
মিল-গেটের সামনে গিয়ে হাজির এবং 'হান্দ-বাংলা মেশানো এমন-এক 
সাড়া-জাগানো গান গাইলেন যে ধমণঘটী শ্রামকরা মনোবল করে পেল 
আর 1বরোধণ দলও ভুল ব.ঝে ধর্মঘটে সামিল হল। নজরল এখানেও 
থেমে থাকেনানি । সব্দর বজবজ পধন্ত গমে শ্রামকদের সংহত করে 
তোলেন । কাজা র এইসব ধম'বটন-গানগ এল কোখায় হারিয়ে গেছে । 

কাজী নজরুল তাঁর “আমার চৈঁফিয়ৎ কাঁবতার এক জাগায় 
বলেছেন £ চাণণের বেশে ফার দেশে দেশে গান গেয়ে | রিখোহশ- 
কাঁব ?হসেবে তাঁর পাঁরচয় বেমন বহ.-বস্তৃত তেমানি চারণ-কাঁবর,পে 
পারঢচয় পাশাপাঁশ থাকা উচিত । হুগলী ও চাববশ পরগণাব সংস্কীতি 
ও বপ্লুবের ইতিহাসে কাজীর অস।নান্য ভূমিকা উজ্জতা হয়ে থাকবে । 


৯. চন্দননগবে 

বটিশ-ভারতে চন্দননগর ছিঞ। এক ।বশেষ গু হগুণ শহর । 

শুহরাট ফরাসশ-আঁধকৃত হওয়ায় ইংরেজেদের আধপত্য বা আইনগত 

ক্ষমতা ছল না। ফলে, ষেকেউ একবার চন্দননগরে ড.কে পড়লে 

শানজেকে নরাপদ মনে +রত । এই কারণে চন্দননগর ছিল 'বপ্লুবীদের 

আত্মগোপনের ভরসাস্থল। শ.ধ. বাঙলা নয় ভারতের বাভন্ন রাজোর 
[বপ্রবীরা চণ্দননগরে 'এসে আশ্রয় ।নতেন। 


এই শহরেই জন্মোছলেন দ.ই মহাব্প্রিবশ রাসাবহার। বস ও 
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কানাইলাল দত্ত । শবগ্নবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ও 
আরও অনেকের জন্মস্থান এই চন্দননগর । অরাঁবল্দ ঘোষ এই শহরে 
আত্মগোপন করোছিলেন 'বাভন্ন ব্যান্তর বাঁড়তে। চন্দননগরে 
বপ্লুবীর। মালিত হ;তন গোপনে, আলাপ-আলোচনা চলত, কর্মসচশ 
নধারণ করা হত ৷ এই শহর 'বপ্লুবীদের কাছে ছিল তীর্থ । 


১৯২২ সালে বজয় মোদক প্রাণতোষকে নিয়ে এলেন চন্দননগর 
রথতলায় একটা গোপন আত্ডায়। সেই আন্ডায় পারচয় হয় বিপ্রবী ও 
ট্রেড-ইউানয়ন নেতা 1িসদ্ধেশবর মাঁলকের সঙ্গে । হীন প্রথম মহাযদ্ধের 
সময় ভার্দন গিয়োছিলেন রণক্ষেত্রে। এর সঙ্গে অধাপক জ্যোতিষ- 
চন্দের সখা ছিল । শীসদ্ধেশবর ও অন্যান্য সর্বভারতীয় 'বগ্নুবর 
সাম্মলনের সেই গোপন আড্ডা প্রাণতোষের মনে গাঁথা হয়ে যার এবং 
তা থেকে প্রদ্নর প্রেরণা লাভ করেন । 

[বিজয় মোদক আরও একাঁট কাজ করেন । প্রাণতোধকে হযগলনর 
প বসামাতর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন। এই য,বসমাতিরই মূল্‌ 
ছিল চন্দননগর রথতলার একাঁট দোতলা বাড়তে । বাঁড়াটর ওপর 
তলায় ছিল গোপন আসন্তান। আর নিচের তলায় সার সার দোকান । 
এইরকম একাঁট দোকান ছিল ব্রজেন পালের । চন্দননগর পালপাড়ার 
এই বূজেন পাল ছিলেন বলবশ-দলের পুরানো-আমলের সভ্য । তাঁর 
ছিল কাপড়ের দোকান । সেলাই-মেশিন। তিনি দাঁজ'র কাজও 
বলতেন । এর সবটাই 1ছল বাহরঙ্গ । প্রকৃতপক্ষে দোকানের মাধ্যমে 
[তান নানা খবর সংগ্রহ করতেন আর যুবসাঁমাঁতকে জানাতেন । আর 
বেকাজাঁট করতেন সোঁট বিশেষ গরূতর । দাঁজজর কাজ ব্যবহৃত, 
ডেলিভারী দেবার ব্যাগের মধ্যে তিনি নাষদ্ধ পন্স্তক, অস্ত্র, পন্র ইত্যাদি 
চালান করে দিতেন 'নাবঘে]। 

আর একটি কাজ করতেন বজেন পাল । যুবসাঁমাতিতে নতুন 
ছেলে এলে, তার ওপর তপন্ষম্ন নজর রাখতেন । এমনাঁক পদোন্নতির 
ব্যাপারে, কমর আচার-আচরণ ন্ঠা ও কর্ম-প্রচে্টা প্রভাতি বিচার 
করে সাঁমাঁতকে. তানি পরামর্শ দতেন । চন্দননগর যুবসাঁমাতর 
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ইতিহাসে ব্রজেন পাল এক উল্লেখযোগ্য নাম । 


চন্দননগরের বিপ্লবীীরা মোটামুটি তিনাঁট কেন্দ্র আশ্রয়গুলর:পে 
বেছে নিয়োছলেন। ১" যৃবসামাতি ২* সন্তান সঙ্ঘ ও ৩. কাজ্কি 
সঙ্ঘ। প্রাণতোষ এই কেন্দ্রের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন । বিপ্লব" শ্রীশ 
ঘোষ প্রাণতোষকে খুবই স্বেহ করতেন । তাঁর আজ্ডায় (বত'মান 
রাসাঁবহারী বস: রাস্তা) প্রাণতোষের যাতায়াত ছিল । শ্রীশ ঘোষের 
প্রেরণা প্রাণতোষকে বিপৃলভাবে উদ্দশীপত করেছে । 

চন্দননগরের 'বিপ্লুবকেন্দ্রগীলকে মাহমান্বিত করেছেন-_কানাইলাল 
দ্ত মণীন্দ্র নায়েক মাতিলাল রায় জ্যোতিষ সিংহ শ্রীশ চন্দ্র ঘোষ 
দুগাঁদাস শেঠ ডাঃ হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অরুণ দত্ত (কানাইলাল 
দত্তের ভাই ) ব্লজেন পাল প্রমুখ । যুবসামাতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 
জ্যোতিষ সিংহ জাপানে গিয়োছিলেন বিপ্রবী রাসাঁবহারী বসর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করে পরবতশ পন্থা নধরিণ করতে । দুভগ্যিরমে. স্বদেশ ফিরে 
ন্মননগর হাসপাতালের সামনে চলন্ত বাসের চাকায় পট হয়ে তান 
মারা যান। কানাইলাল ফাঁসর কাণে প্রাণ দেন। শ্রীশ ঘোষ শাসক- 
সম্প্রদায়ের অত্যাচারে পাগল হয়ে যান। চন্দননগরে বপ্লবী-সত্তা 
তবু দামত হয়ান। 

হন্দদের [নাঁষদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ করে প্রাণতোষ ও য.বসাঁমাতর 
অন্যান্য বগ্লবীরা বেশ হইচই বাঁধয়ে দেন । তাঁরা নাইট-ইস্কুল খুলে 
ণনরক্ষরদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘাঁটয়োছলেন। বোগণীর সেবা, 
[বপনদের উদ্ধার, শবদহ প্রভাতি নানা কাজের মধ্যে তাঁদের ব্যাপ্তি 
ঘটোছল । ঘযুবসামাতিতেই গুদের খাওয়া এবং থাকা । একত্রে মলে- 
[মশে থাকার দরুণ একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন সকলে । 

বাঁড়র সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় ছিন্ন । প্রাণতোষের সঙ্গে শুধু 
যোগ ছিল তাঁর মা আর ছোটভাই পাঁরতোষের । চন্দননগরের সাধারণ 
মানব 'িকন্ত সাহায্য করতেন খুব ॥ এমনশীক অন্ত্যজ-সমাজের 
নারশরাও । প্রাণতোষ একবার রক্সা চেপে আসাঁছলেন, পুলিশ 
করেছে তাড়া । গাঁলর মুখে রিক্সা ছেড়ে দিয়ে, দ্রুত মদের দোকান 
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থেকে নিলেন একটা খাল বোতল, সেটা বগলে চেপে রাস্তার অপর 
পাশ্ৰে দাঁড়ানো এক রপোজশীবনশর কাছে যেতেই প্যালশ এসে যায়। 
ব্যাপারটা চোখের পলকে বুঝতে পেরে সেই নারী সঙ্গে সঙ্গেই বলে, 
“নাগর, এত দেরী করতে আছে 2 মুখপোড়ারা কাকে ধরতে কাকে 
ধরে নিয়ে যাবে তার ঠিক ক । এস হেনাগর'-প্রাণতোষের হাত 
ধরে টেনে তৎক্ষণাৎ ভেতরে নিয়ে যায় । প্রাণতোষ বিপদমনন্ত হন । 


এইসব বাঁনতারা জীবনের ঝাঁক ?নয়ে অনেক কাজ করেছেন। 
প্রাণতোষ এদের কারো কারো হাত-মারফৎ মারাত্মক অস্ত্র পাচার 
করতেন। এরা ইতিহাসে উপোক্ষতা। এমনই এক কমন 'ছলেন 
সরস্বতী দেবী । রশীতমত 'শাক্ষতা, সুর2চসম্পন্না এবং উচ্চবংশীয়া । 
যৌবনকালে 'বভ্রান্ত হয়ে রাজপথ থেকে তান চলে আসেন এই 'নাষদ্ধ 
পল্লশর কানাগ্ালতে । তবু, ওই কানাগাঁলর বাঁসন্দা হয়েও যথাসাধ্য 
চত্তাঁট পাঁরশহদ্ধ রেখেছিলেন এবং স্বদেশের কাজ করে গেছেন 
গোপনে । সম্প্রত দেহরক্ষা কবেছেন 'তাঁন। 


১০ ফাঁরদপুরে 


স্বাধীন তা-আন্দোলনে ফাঁরদপঃরের ভীমকা অনন্য। হাজশ 
শারয়ত উল্লার জন্ম এই শহরে ১৭৮৪ খস্টাব্দে। কৃষক ও শ্রামকের 
অকীন্রম বন্ধু ছিলেন তাঁন। ফাঁরদপ,র ও ঢাকার কৃষক-প্রজাদের 
স্বাঁধকার-প্রাতি্ঠার জন্য 'ফারাইীজ' নামে যে আন্দোলন করেন তাতে 
বাঁটিশ-সরকার ভীত হয়ে পড়ে । শাঁরয়ত উল্লা ও তাঁর পুত্র দুদামঞ্জা 
ফাঁরদপর ও ঢাকার গকছু অংশ স্বৈরতন্তী জমিদারদের হাত থেকে 
ছিনিয়ে নিয়ে স্বাধিকার প্রতিজ্ঞা করে?ছলেন। ১৮৪০ খু শাঁরয়ত 
উল্লা মারা যান। 
স্বাধীনতা-আন্দোলনে উদ্দসপ্ত হয়ে, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, 
মাদারপুরের পূর্ণ দাস বিপ্লবের আগুন ছাঁড়য়ে দিয়োছলেন। 
১৯২৫ সালের ২রা মে তাঁরখে ফারদপ;রের জনগণকে স্বদেশ-চেতনায় 
উদ্ব-দ্ধ করার জন্য যে সম্মেলন হয় তাতে সভাপাঁত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
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দাস জবালায়ী বন্তৃতা দেন। অগনিত স্বেচ্ছাসেবককে সৃশ-্খলভাবে 
পাঁরচালনা করেন পৃণদাস। কাজ নজরহলের সঙ্গে প্রাণতোধষও 
সেই সম্মেলনে যোগ 'দিয়োছিলেন । 


ফাঁরদপ-রে প্রাণতোষের মামার বাঁড়। কিন্তু সম্মেলনে এসে 
1ঠতাঁন উঠোছলেন কাজীর সঙ্গে জাঁমদার ও কংগ্রেস-নেতা লালমিয়ার 
বাঁড়। সেখানে অনেকের সঙ্গে পারচয় হয়। গোঁবন্দপ;রের জশবন 
মোল্লা মাদাঁরপুরের ইসকান্দার আদি, জাহাঙ্গীর কবীর ও আরও 
অনেক বপ্লবশর সঙ্গে সখ্য হয় । ঘযুগান্তর-দলের কম্পাঁরাধ বাদ্ধর 
সুযোগ আসে । সেবার অল্পাঁদনই ফারদপরে ছিলেন প্রাণতোষ । 

১১২৬ সালে আবার ফাঁরদপুরে । এবার সাঁহতা-সম্মেলন 
উপলক্ষে, সঙ্গে নজরুল । নজরল এবারে উঠলেন কাব হমায়ূন 
কবীরের 'পতা কাঁববংদ্দীন আহমদের বাসায় আর প্রাণতোষ মামা- 
বাড়তে । আহার ও শয়ন ব্যতীত প্রাণতোষ সারাদনই ছেলোদের সঙ্গে 
হইহই করে বেড়াতেন। ঢোল-সমূদ্র' নদীর তীরে রাজেন্দ্র-কলেজের 
ছান্রদের মধ্যে নজরুলের গান গেয়ে কাঁবতা আবৃত করে, প্রাণতোষ 
সকলের খুব প্রিয় হয়ে ওচেন। পাঁরচয় হয় মহেন্দ্র গ-প্তের সঙ্গে, 
পরবতর্শকালে ীবখ্যাত নট ও নাট্যকার । দৌনক কৃষক ও স্বরাজ 
পাঁন্কার সংগঠক রমেশচন্দ্রু বসহ. বপ্লবী বগলাচরণ গুহ, অনুশীলন 
সামীতর সভ্য কাঁব জ্যোতিময় গঙ্গোপাধ্যায়, কীব রণজিৎ সেন, দুগান 
শংকর বস: প্রমূখ আরও অনেকের সঙ্গে সখ্য হয় । 

ফাঁরদপ-রে 'হন্দ্‌-ম.সলমান অসংখ্য বন্ধ,র নাবড় সাহচর্য লাভ 
করার ফলে প্রাণতোষের কমপারধি বিস্তারের সবধা হয়োছিল এবং 
এদের ভালবাসার আকর্ধণেই, ১৯২৭ সালে, তৃতীয়বার ফাঁরদপুর যেতে 
হয় প্রাণতোষকে । এবারেও মামার বাঁড়। ছোটমামা 'বঞ্চচরণের 
কথা আগেই বলা হয়েছে এবং প্রাণতোষ তাঁকে একেবারেই পছন্দ 
করতেন না । সারাদন পাঁটর সংগঠনের কাজে ঘংরে, অবসর সময় 
কাটাতেন জাহাঙ্গীর কবীরের বাঁড কিম্বা মামাতুতো বড়দাদা অভ্ভুলচন্দ্ু 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঁড়। 
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মামাতৃতো দুই দাদা অতুলচন্দ্র ও আবনাশচন্দ্র হগলস-কলেজের 
ছান্র থাকাকালশন বিপ্লব জ্যোতিষচন্দ্রের সঙ্গে পাঁরাচত হন । জোতিষ- 
চন্দ্রের অসামান্য প্রভাব পড়ে এদের দুজনের ওপর । প্রাণতোষ তখন 
হুগলশতে, বালক । এই দুই মামাতৃতো দাদাই প্রথম প্রাণতোষকে 
নয়ে যান জ্যোতিষচন্দ্রের কছে। আঁবনাশচন্দ্রু সৌখীন বিপ্লব হলেও, 
অতুলচন্দ্র সেরকম ছিলেন না-াতান প্রকৃতভাবেই 'বগ্লবের শিক্ষা 
গ্রহণ করোছলেন 'কন্তু তাঁর মনাঁট ছিল দর্কল এবং টিত্ত 'ছল চণুল। 
[ববাহের ফলে এবং সংসারের চাপে, বিপ্লবের পথ থেকে সরে যান । 
[তান চাকার করতেন কলকাতা ডাক-ীবভাগে। 


বঞ্চরণ সম্ভবতঃ অসৎ হওয়ার জন্য, সম্পাত্ত-বণ্ণিত অতুলচন্দু 
পড়লেন 'বপাকে । তাঁর সংসারাঁট 'নতান্ত ছোট নয়। স্ত্রী চার কন্যা 
ও পাঁচ পুত্র-তাঁকে নিয়ে এগারো জনের বৃহৎ সংসারে ভরণ-পোষণ 
কঠিন হওয়ায়, দারিদ্র ফটে ওঠে সবধিগে । অতুলবাব.র স্ত্রী সিম্ধু- 
বাঁসনগ তব. হাসম:খে সংসার-পাতিপালনের চেস্টা করতেন । 

প্রাণতোধ এই ত্যাগ বড়দাদার সংসারের সঙ্গে ঘাঁনচ্ঞ হয়ে পড়েন! 

তাঁর সন্তানদের কাছে তান ছিলেন প্রয় কাকা । ভ্রাতুষ্পুত্রগণ নয়, 
্রাত্স্পতত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয়া প্রাতভা এবং তৃতীয়া প্রভা ছলেন যেন 
আঁগ্কন্যা। ববস্লবী দুগশিংকর বসর কাছে এরা দ.জন দেশের 
কাজে দদক্ষা নয়োছিলেন আগেই । প্রাণতোষ এদের শিক্ষা দিতেন 
পপস্তভল রিভলবার চালনা । গোপনে এসব শিক্ষা দেওয়া হলেও, 
বিঞ্চ,৯রণ আন্দাজ করোছলেন ঠিকই । ঘরশন্রবভাঁষণের মত, তানি 
খবর পাগিয়ে  দতেন গোয়েন্দাাবভাগে । শধু এদের খবরই নয় 
অন্যান্য ঘাঁটর খবরও । প.রস্কার-স্বরূপ, গোয়েন্দাণীবভাগে তাঁর 
এক পুপ্রের চাকার । 

ঘরের ছেলেমেয়েদের বৈ্লাবক চেতনার উদ্বোধনে, প্রাণতোষ গান 
কাঁবতা গঙ্প প্রবন্ধ ও চিন্রীশজ্পের আসর বপাতেন প্রায়ই । ওদের 
[নিয়েই “সাধনা” নামে একাঁট উচ্চমানের হাতে-লেখা পন্রিকা প্রকাশ 
করতেন। প্রীতভা ছিলেন সকল কর্মবজ্ঞের মধ্যমাণি। 
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আরও পরে, তৃতশয়বার হগলীর যুগান্তর-দলের নিদেশে ফরিদ- 
পরের [বগ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য তাঁকে ফাঁরদপুর 
যেতে হয়। প্রাতিভা এতাঁদনে আরও পাঁরিণত হয়েছে । প্রাণতোষ 
খুশি হয়োছলেন এই ভ্রাতুষ্পুত্রশীটর ক্রমোনাত দেখে । বিপ্লবের 
কাজে তাঁর সহযোগিতা পেয়েছেন পুরোমান্রায় । 


কোনো-কোনো নারী আছে যারা রূপেও ভোলায় ভালবাসাতেও 
ভোলায় । এইরকমই এক নারী, সুচারহ, ফারদপুরেরই এক নাট্যকারের 
ভাঁগনন একদা সবাঁদক থেকেই ানীজের মত করে দেখতে চেয়োছলেন 
প্রাণতোষকে। কিন্তু তাঁর আকষ'ণ ছিল মান.ষ প্রাণতোষ-_-তাঁর 
আদর্শের প্রাত নয়। প্রাণতোষ তাঁকে বোঝাতে চেয়োৌছলেন, তাঁকে 
ভালবাসতে হলে তাঁর আদর্শকেও ভালবাসতে হবে, ঘর ছেড়ে নেমে 
আসতে হবে পথে । খাঁস্তর বদলে হাতে তুলে ?নতে হবে পিস্তল, 
আল.র বদলে বোমা । প্রীতিলতা, বাঁণা বা প্রাতভার মত আঁগ্রকন্যা 
হতে হবে । গুদের মত যাঁদ হতে পারো তবে চলে এসো আমার সঙ্গে ৷ 
সচারু তবু চেষ্টা করোছলেন কিন্তু প্রাণতোষ অটল । ব্যান্তপ্রেমের 
চেয়ে দেশপ্রেম অনেক বড়ো । মোহডোর 1ছনন করে তান অগ্রসর 
হলেন দেশমাতৃকার ডাকে পথে-প্রান্তরে ৷ 


১৯১ কলকাতায় 


১৯২৫ সাল থেকেই প্রাণতোষ আদশগত-সংঘাতে 'ষুগান্তর দল 
থেকে বাচ্ছন্ন হতে থাকেন । বপ্লব-সংক্রান্ত এই আদর্শগত সংঘাতের 
সুর ১৯২৩ খ্রী খেকে! এই আদশগত সংঘাতের ফলে ১৯২৩ শ্রী 
ণাবপ্লবীদের একাংশকে িহিত করা হয় ণরভোল্ট গ্রুপ' বলে । কারণ, 
'যুগান্তর'-দল ক্মশ কংগ্রোস আন্দোলনের সঙ্গে সামিল হাঁচ্ছল। এই 
সময় বিপ্লবী ভগৎ সং গড়োঁছিলেন গহন্দুস্তান রিপাবাঁলকান আমি”- 
নামে একাঁটি সশস্ত্র বিপ্লবী দল । প্রাণতোম এই দলের সঙ্গে যোগাযোগ 
রাখতে শুরু করেন। িবজয় মোদক তখন ছিলেন সবভারতীয় 
[বিপ্লবীদের মূল কেন্দ্রাধপাত। হুগলী-চুণ্চু্ড়ার সশীমত কমক্ষেন্ন 
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হতে প্রাণতোষকে কলকাতার বৃহত্তর কমক্ষেত্রে নিয়ে গেলেন 'বিজয় 
মোদক ৷ সেটা ১৯২৭ সাল। 


শ.ধু প্রাণতোষ নন হুগলী -্চুণ্চুড়ার আরও অনেক বলব এলেন 
কলকাতায় । তাঁদের সহজে যাতে চেনা না যায় সেজন্যে তাঁরা 
কলকাতায় এসে ধারণ করলেন নানান ছদ্ম-ভেক। বপ্লবী বীরেন 
ঘোষ ( এঁরয়ান ক্লাবের ক্যাপটেন 'বখ্যাত 'ব ঘোষ ) কৈলাস বস: স্ট্রীটে 
মুঁদর দোকান খুলে বসলেন একটা । সিরাজুল হক 1হন্দুনাম 
সরোজ বস ধারণ করে পট.য়াটোলার ম.খে একটা গ্যারেজ ভাড়া করে 
সাবানের কারখানা চালু করে দলেন। লোয়ার সংকুরলার রোডের 
ব্রান্দ গাল“স ইস্কুলের সামনে এভারেস্ট হঞ্জীনয়ারিং কোম্পান খুলে 
ফ্যানের কারবার চালু করে দিলেন বিপ্লবী জীতেন চক্রুবতশ ধীরেন্দ্র- 
মোহন সাহা প্রমূখ । এইভাবে আরও অনেকে । 

সিরাজুল হক এবং াবজয় মোদকের সঙ্গে প্রাণতোষ কলকাতায় 
এসে প্রথমে উঠলেন বাদুড়বাগানের এক গদপ্ত আঙ্ায়। সেখান 
থেকে কণ"ওয়ালিস স্ট্রীটের এক ডেরায়। এই দং জায়গাতেই থাকতেন 
স.ষণা মিন ইন্দৃসুধা ঘোষ ও সঃশীতল রায়চৌধুরী । 

সুষমা মিন ছলেন নারী-সংগঠনের নেত্র । কলকাতা িম্ব- 
[বদ্যালয়ের বাঙলা ভাষা ও সাহতোর অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 
ভাইঝি। তিনি অজ্প বয়সে বধবা হন। একমাত্র পুত্রসম্তান-- 
আসত । দাদা শৈলেন মিন্র ছিলেন বিপ্লবী দলের লোক। 

অধুনা বাঙলাদেশের খলনা জেলার এক বাদ্ধফ পারবারের 
মেয়ে সুষমা নর দঢ়্চেতা কমর্শ হওয়া সত্বেও, একদা তিনি 
ছিলেন কাঁবগ:র; রবীন্দ্রনাথের স্বেহধন্যা । শাঁন্তানকেতনে পড়াশোনা 
করেছেন । ছাঁব আঁকা শিখেছেন নন্দলাল বসুর কাছে । 'ীনজেও 
ভাল ছাঁব আঁকতে পারতেন । পাঁরকঙ্পনা-মাঁফক বোমার খোলের 
ডায়াগ্রাম একে িবপলবের কাজে সহায়তা করেছেন। তান কাজ করতেন 
ছান্র-ছান্রশদের মধ্যে । এখনও জশীবতা । বত'মানে সরকার-পারিচাঁলত 
এক শিল্প-শক্ষায়তনের [তান অধ্যক্ষা । 
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সুশগতল রায়চোৌধুরশী ছিলেন দক্ষ কমর । নানারকম অস্ত্ব- 
চালনায় তাঁর দক্ষতা [ছল অসাধারণ । শবাঁভন্ন বিপ্লুবকেন্দ্রে বহঃ 
কমখুকে অস্্রচালনা শিক্ষা দিয়েছেন । দেশ স্বাধীন হবার পর তানি 
নকশালবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। 


কলকাতায় আসার পর প্রাণতোষকে কয়েকাঁট কেন্দ্রে ঘোরাঘার 
করতে হত । কেন্দ্রগর্ীল হল £ ১ আমহাস্ট স্ট্রীটের ইলাসয়ম 
হোটেল । এখানে থাকতেন যাদবপুর হীঞ্জানয়ারং কলেজের কৃতী 
ছাত্র ইন্দ; চৌধুরী । ২. শিয়ালদার কাছে টাওয়ার হোটেল । 
ইঞ্জানয়ারং কলেজের আর এক কৃতী ছান্র মধু মজ.মদার । পড়া- 
শোনার জন্য পরে বাঁলন 'গয়োছিলেন। ৩ মকাডো ক্লাব। 
মীজপির স্ট্রীট ও পট:য়াটোলা স্ট্রীটের সংযোগস্থলে ছিল ক্লাবাঁট। 
৪ বেঙ্গল ল্যাম্প ফ্যাক্লার । এখানে কাজ করতেন ন্রিগ.ণা সেন ও 
কিরণ রায় । ৫. শসাঁট বোর্ড । ২৭, হ্যারসন রোড এখানে 
থাকতে ধীরেন্দ্রুমোহন সাহা । মাকিন-দেশের ইালনয় য়.নিভারাঁসটি 
ফেরৎ ছান্। ৬ দেবেশদাস। বৈঠকখানা রোড । নেতাজীর 
সহকমন। 

প্রাণতোষ এদের হাত-মারফৎ অস্ত্রাঁদ পাচার করতেন । 

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যাদবপুর ইঞ্জি- 
নয়ারং কলেজ ছিল পরাধীন ভারতের এক 'বপ্রবতীর্থ। এই 
কলেজের স্কলার ছাত্ররা যেমন বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে তৎপর হতেন 
তেমান সশস্ত্র বিপ্রব-আন্দোলনে অনেকে যক্ক ছিলেন । এজন্য ব:াটশ 
সরকারের রোষ নেমে এসোৌছল এই কলেজের ছাত্রদের ওপর ৷ কৃত 
ছাত্র, গৌোজ্ড মেডালিস্ট ীবজয় মোদকের উচ্চশিক্ষার জন্য বাণলনে 
যাওয়ার কথা ছিল । পুিশ-কাঁমশনার চাল“স টেগাট" তার বিরোধিতা 
করেন । বিজয় মোদক বাঁলন যেতে পারেনান ৷ শাসক-সম্প্রদায়ের 
আশংকা ছিল, এইসব ছান্র বিদেশে গেলে 'ব্রাটশ াবরোধন চকু গড়ে 
তিলবে । বাধা সত্তেও, এরা দমে যানান । বিজয় মোদক ইন্দু চৌধুরী 
মধু মজুমদার বিমল কুশ্ড এবং আরও অনেকে সশগ্র-আন্দোলনে 
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বোশ করে মন-প্রাণ ঢেলে 'দয়োছলেন । 


১২. চুচুড়ানৈহাটীর আরও ছু কথা 


কলকাতায় প্রাণতোষ যে কাজে 'গয়োছলেন তার শিকড় 'ছিল 
হুগলন-চুশ্চুড়ায় । বিপ্লবীদের হাতে-হাতে বোমা পিস্তল কার্তুজ প্রভাত 
সরবরাহ করে সশস্ত্র বিপ্রবকে জোরদার করাই 'ছিল প্রাণতোষের কাজ । 
বোমা বানানোয় দক্ষ ছিলেন সিরাজুল হক । প্রাণতোষ তাঁর কাছেই 
[শখোছলেন এই কাজ । আর, পিস্তল কিছু তৈরী হত আঁড়য়াদহ, 
বেলঘাঁরয়া ও দক্ষিণেশ্বরে । বেশিরভাগ াবদেশী পিস্তল আসত 
জাহাজের স্টুয়াটদের মারফৎ | 


প্রতাপপুরে প্ীলশ-মামার বাঁড়তেই গড়ে উঠোছল একটা ছোট- 
খাটো ল্যাবরেটার । হাতের কাছে মজৃত থাকত কটনের বেশ কিছু 
প্যাকেট [পপেট বুরেট কাচের ফ্লাস্ক বুনসেন দুটো বড়ো কাচের বাঁট 
গোটা-চারেক ছোট ছোট চিমটে । এসব সংগৃহীত হয়োছল হুগলী 
কলেজের লাযাবরেটাঁর থেকে । নাহীট্রক ও সালাঁফউাঁরক গ্যাঁসড 
দোকান থেকে কেনা হত। 

প্রাণতোষ আর পাঁরতোষ দোতলার ঘবে নিভৃতে তৈরী করতেন 
গান-কটন । বোমা তৈরীর সময় বোমার গায়ে জামার বোতামের মত 
গান-কটন দরকার হত । বোমার খোল তৈরী হত ব্রোঞ্জ দিয়ে । এসব 
খোল আসত আঁড়য়াদহ ও বেলঘাঁরয়ার কামারশালা থেকে । সিরাজুল 
সাহেবের ওপর ভার ছিল এসব সংগ্রহ করে আনা । খোলের মুখে 
পণ্যাচওয়ালা ক্যাপ থাকত। ক্যাপ খুলে ওই শুকনো গান-কটন 
[ভিতরে লাইীনং"এর মত বোমার গায়ে পারয়ে দিয়ে ঠস্পাঁরিটে ডোবানো 
হত। পরে তার মধ্যে মশলা পুরে দেওয়া হত। তার সঙ্গে পেরেক 
[পন এবং 'নচের দিকে বারুদ-মাখানো িটোনেটর বা সল্‌তে দেওয়া 
হত। যেসব বোমা ভিটোবেটর-যুন্ত সেন্ডলোতে 'টিগারের ব্যবস্থা 
থাকত । মুখটা পণ্যাচ-কাটা ক্যাপ য়ে বন্ধ করা হত। 

বোমার সৃঙ্গে গান-কটন দেওয়ার উদ্দেশ্য হল, মশলাকে বোমার 
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গাত্ত হতে পৃথক করে রাখা । গ্রান-কটনে আগুন লাগলে ছাই পড়ত 
না, সবটা ভ্যাঁনস হয়ে যেত। অথচ আগুনটা পাঁচ মিনিটের মধোই 
দ্রুত ছাঁড়য়ে পড়ত ॥। বোমার মশলার মধ্যে ম্যাগনোশিয়াম পাউডার, 
পউীরক এ্যাঁসড, পটাশ-মোমছাল, পেরেক পন প্রভাতি থাকত। 
পটাশ-মোমছাল থাকার দর.্‌ণ বোমা ফাটলে প্রচণ্ড আওয়াজ হত । 
আর বোমার গান্র ফেটে যেসব পেরেক পন ছুটে যেত সেগুলো তখন 
স্পনটারের কাজ করত । এই বোমা ফাটলে অর্ধ কাম পর্যন্ত এলাকা 
ধ্বংস হতে পারত । 

এই বোমা পরাধীন ভারতে বাঙলার বিপ্নবীদের হাতে হাতে 
ফিরেছে । প্রাণতোষ পাণবতোষ প্রাতিবেশ সংগ্রামী মাহলা হেমবরণী 
দেবশ ও রেণৃকা দেবী এবং আবও অনেকে এই বোমা সরবরাহ করেছেন 
[বপ্লবদেন কেন্দ্রে কেন্দ্রে । এই বোমা দিয়েই কুখ্যাত পুঁলশ-কামশনার 
চাল“স টেগাট'কে ডালহাউসশ স্কোয়ারে মারতে গিয়োছলেন িপ্নবী 
অনুজা সেন। সামান্য অনামনস্কতার ফলে বোমাঁটি ফেটে যায় 
অনজার হাতেই এবং তিনি মারা যান। ভাগ্যজোরে টেগাট বেচে 
যান। 

চুণ্চুড়া বণ্ডেন*বর তলায় “যুগসংঘ' নামে একটি প্রবণ প্রতিষ্ঠান 
ছিল । প্রাতিষ্ঞঠাতাদের মধ্যে ছলেন--অভয় শীল অভয় দত্ত মহাকাল 
মুখোপাধায় জয়পাল ভূপাল নবকুমার মন্ডল প্রমুখ । এরা হৃগলণর 
বপ্লবশদের সঙ্গে যোগ স্থাপন না করেই, নিজেবা 'বিপ্নবের পথে এাগয়ে 
যান। প্রাণতোষের অনুরোধ সত্তেও তাঁরা মালত হতে চানান । যে- 
কজন যোগাখোগ রক্ষা করোছলেন তাঁরা হলেন- সংধ। চট্টোপাধ্যায় 
[ব*বনাথ বন্দোপাধ্যায় ও রায়ের বেড়ের জমিদাব-পত্র শশিশেখর 
পায়চৌধবশী ওরফে শম্ভু । 

হ,গল" 'বদ্যামান্দরের একটা নিজস্ব “কৃষি-বিভাগ' ছল । 
1সরাজহল হক নিজে লাঙল চাঁলয়ে সেখানকার মাটি দোরস্ত করে নানা- 
প্রকার শাকশবাঁজ তাঁর-তরকাঁর উৎপন্ন করতেন । ানকটবত* মল্লিক- 
কাশিম হাটে বাগ।নের ফসল বেচে আসতেন বোঝা মাথায় করে । এই 
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কৃষি-ীবভাগাটর উদ্বোধন করোছলেন দেশবজ্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ । 'বাভন্ন 
সময়ে এসেছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র আচার্য প্রফলল্লচন্দ্র রায় । সে সময়ে 
বদ্যামান্দরে জমকালো আসর বসাতেন- নজরুল বিজয় মোদক 
সিরাজ.ল গোপেন চক্রবতনী নগেন্্রনাথ ও প্রাণতোষ । প্রচুর খেজ.ররস 
খাওয়া হত । 

চুচুড়ার আরপার নৈহাটী সমৃদ্ধ শহর। প্রাণতোষকে প্রায়ই 
আসতে হত নৈহাটীতে । কলকাতা থেকে ফেরার পথে 'শয়ালদা 
স্টেশন হয়ে নৈহাটশীতে আসতেন অনেক সময় । তারপর গঙ্গা পার হয়ে 
চু'চুড়া। এর বিপরীতও হত প্রায়ই । 

১৯২৬-২৭ সাল হবে । একাঁদন চু"্ছুড়া থেকে একটা সযটকেস 
নয়ে প্রাণতোষ চলেছেন কলকাতায় । সযটকেসে আছে চারটে বোমা 
দুটো ারভলবার একটা পিস্তল দুটো ডিটোনেটর দুটো ডিনেমাইটের 
প্যাকেট আর ীকছ লম্বা তার গুটোনো । প্রাণতোষ চলেছেন আর 
তাঁকে অন:সরণ করে চলেছেন সাব-ইন:সপেক্তুর জ্যোতিষচন্দ্র বাক্স । 
প্রাণতোধ টের পেয়োছলেন আগেই ৷ চুণছুড়া মেছোবাজার খেয়াঘাটে 
এসে 'তাঁন নৌকো ভাড়া করলেন ! একার জনো ভাড়া করলে অনেকটা 
নাশ্চন্ত হতে পারতেন। তানা করার জন্য বাক্সিও উঠল নৌকোয় । 
বাঁক্স আলাপ জমাবার চেষ্টা করল । প্রাণতোষ আলাপ করলেন আতশয় 
সতক্তার সঙ্গে, অথচ এমন স্বচ্ছন্দে যে বোঝাই গেল না তান কগ 
মারাত্মক জাঁনস নিয়ে যাচ্ছেন সহ্যটকেসের মধ্যে।  ভবী কিন্তু 
7ভালবাব নয়। 


ওপারে নেমেই, প্রাণতোষ দ্ুত এসে উঠলেন বাসম্তী কোবনে। 
বাসন্তী কোঁবন ছিল নৈহাটী স্টেশনের সিড়র নিচেই রাস্তার পশ্চিমে । 
এই বাসন্তী কোৌবন ছল 'বপ্লুবীদের এক আন্ডাখানা । মালিক চাব্বশ 
পরগণার বিশিষ্ট বলবা সত্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের দাদা হরিনারায়ণ। 
স2টকেসটা হারনারায়ণের হাতে সমর্পণ করে প্রাণতোষ ইঙ্গতে বিপদের 
গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে দিলেন। হরিবাব সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে 
ঢুকে গযপ্তপথে জযটকেশ পাচার করে তাড়াতাড় থালায় মাছ-ভাত খেতে 
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শুরু করলেন । বাক্স দোকানে ঢুকে ওদের দুজনকে নিশ্চিন্তে আহার 
রত দেখে অবাক। গপ্রাণতোষ আহার সমাধা করে খাল হাতেই 
ণশয়ালদাগামী ট্রেনে চেপে বসলেন । স:যটকেস ফিরে এল চুণ্চুড়ায় 
রাজরাজেম্বর দেবীর কাছে। 

সামান্য অসাবধানতার ফলে, ওই সহ্যটকেসাঁট গিয়ে পড়ল প্যালশ- 
মামা ভাঁরণীবাবৃর হাতে । তাঁরণখবাবু চমকে গেলেন, 1াবচাঁলিত 
হলেন, রেগে গেলেন খুব । এ বে ভয়ানক কাণ্ড ! দেখেশ,নে চেপে 
রাখ। যায় না অথচ প্রকাশ করলে গ্রাণতোষের প্রাণ সংশয়, হয় দ্বীপান্তর 
নয়তো অন্য কোনো কণিন সাজা । তান নিজেই খাঁনক উদভ্রান্ত। 
এমন সময় ন্রাতার ভূমিকা 'নয়ে উপাস্থিত হলেন মামাতুতো দাদা 
আশতোব বন্দ্যোপাধ্যা়-াঁযাঁন শালিটার আযকাউন্টেনডেন্ট এবং 
[ভিতরেশীভতরে বিপ্লবীদের সমঞ্ক । আশ.বাবৃই দায়িত্ব 'নলেন। 
রাজরাজেশ্বরণ দেবীর সহায়তায় আশবাব সংমটকেসাঁটি গনরাপদে অন্য 
কেন্ছে জমা দিয়ে এলেন । 


১৩. চাঁইবাসায় ও পরে কলকাতায় 


১৯৩০ সালে সট্টগ্রান অস্ত্রাগর দখল কবলেন িপ্লবীরা । এই 
ঘটনায় শাসক-সম্গ্রদায়ের মনে ঘাসের সন্ার হয় । তাবা বাঙলাদেশ 
জ ডে সন্তাস-্দমনে তৎপর হল । চ্টগ্রাম উদ্ধার করার পর তাদের 
নজর পড়ল কলকাতা ও হ.ছগলাও |বগ্লবাদের ওপর । 

এই সময় ফেণীতে আহস'ন উল্লা নামে এক পখীলশ-ইনজংপেষ্টর 
খ.ন হন হারপদ ভট্রাচার্বের হাতে । পলশ তাকে হন্নে হয়ে খুজে 
বেড়াচ্ছে। 

এখনে পশলশ-তৎপরতা ও িচার-গ্রহসন সম্বন্ধে দ,.-একটি কথা 
বলা যাক। ফাঁরদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়া গ্রামাট ছিল 
প1ণ্ডত-প্রধান স্থান । ওই গ্রামের এক দ'মাল ছেলে হারপদ চৌধরী। 
হুগলট শহরের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল আগে থেকেই । সংস্কৃত" 
শিক্ষার পাঁতঠস্থান হুগলশীর বিশ্বনাথ চতৃষ্পাঠীর অধ্যক্ষ সশতানাথ 
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বেদান্তশাস্তীর সম্পকর্শয় নাতি হারপদ চৌধুরী । ফরিদপুরে পাঠ 
শেষ করে হাঁরপদ পড়তে আসেন হুগলী কলেজে । প্রাণতোষের সঙ্গে 
পারচয় ঘাঁনম্ঠ হয় এবং প্রাণতোষ তাঁকে টেনে আনেন 'বপ্লব- 
আন্দোলনে । কল্যাণ-সামাতির সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ হয় । 

হরপদ চৌধুরী অতঃপর হৃগলনর বাসা ত্যাগ করে কলকাতায় 
চলে আমেন তেলিপাড়া লেনে এক আত্মীয়ের বাঁড়তে । ওখান 
থেকেই পড়াশোনা করতেন আর বৈ”সাঁবক কাজকর্ম চালাতেন । 

পারতো সেই সময় কলকাতায় সংগঠনের কাজে বাস্ত। তিন 
বরাবরই প্রচারাবমুখ ও নীরব কমশ। দাদার সঙ্গে প্রথমাবাঁধ তান 
কাজ করে আসছেন- সেই তেবো বছর বঝয়ম থেকেই। ইস্কুলের ছাত্র- 
থাকাকালীন লাঙল, পান্রকার প্রগার ও বিক্রয় করে ফিরেছেন ঘরে 
ঘরে । পারতো পরবতশকালে প্রলেতার্য়ান রোভিলউশনা'র পার্টিতে 
যোগ দেন । 


কলকাতায় থাবাকালশীন প্পতোবের টাইফয়েড হয় । টাইফয়েড 
থেকে সেবে ওঠার পর স্বাঙ্ছ্যোদ্ধারের জন্য মাতা রাঞজপ্লাজেশ্বরশ দেব 
গুঁকে পাঠিয়ে দিলেন চাঁইবাসায় । সেখানে গুঁদের মামাততো মেজদাদা 
আঁবনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যার ছলনেন চটফ ফরেস্ট আফসার । তাঁর 
বাসাতেই উঠলেন পারতোষ । 
সবাগ্ছ্যোদ্ধারের চিত্তা অপেক্ষা দেশোদ্ধারের চস্তা ছিল পাঁরতোষের 
প্রবল। তান চিঠি লিখলেন হারপদকে । হরিপদ সেই চিঠি নয়ে 
দেখা করতে গেলেন বিজয় মোদকের সঙ্গে । বিজয় মোদকের আস্তানায় 
(রামক।শু বস: স্ট্রীট) পালিশ তখন জাল ফেলেছে । পালাবার পথ ছিল 
না। এবং হাতেও ছিল না কোনো অস্ত্র । এক পদস্থ পণীলশ-আফসার 
তাঁর 'দকে এগিয়ে আসতেই তান সজোনে এক ঘাস বাঁসয়ে দিলেন 
তার চোয়ালে। ধরা পড়লেন। সেই সঙ্গে ধরা পড়লেন সশঈতল 
রায়চৌধুলী ইল্দ,সধা ঘোষ প্রমখ । 
ধবাঁধ ছল বাম। হাঁরপদ বঝতে পারেনান, তান গোপনপথে 
প্রবেশ করতেই,প:ীলশের মুখোমুখি । ধরা পড়লেন তানও । তাঁর 
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ধরা পড়াটাই হল আরও মারাত্মক । তাঁকে সার্চ করতেই বোঁরয়ে পড়ল 
পাঁরতোষের চিঠি । তাতে চঁইবাসার ঠিকানা এবং পন্রবাহক হারপদ 
চৌধুরীর নাম ছিল । পরহালশ-কতাদের সে কী উল্লাস! ইন-স-পেষ্টর 
আহসান উল্লার খুনীর হাঁদশ পাওয়া গেছে । তারা খ*জাঁছল হারপদ 
ভন্তরাচাধকে কিন্তু পেয়ে গেল হারপদ চৌধুরীকে । তাহোক। 
পদবীতে মিল না-থাক নামে তো আছে । অতএব, দোষী জানিল না 
কিবা তার দোষ, 'বচার হইয়া গেল । দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং 
নিবসিন সেলুলার জেল, আন্দ মান । 


পুলিশ অতঃপর চাঁইবাসায়। বহার-প.লিশের সহযোগিতায় 
পারতোষ গ্রেফতার হলেন । প্রাণতোষের নামেও ছিল ওয়ারেন্ট ৷ ইচ্ছা 
ছিল কোথাও আত্মগোপন করে থাকবেন । সেই বাসনা পোষণ করে 
হুগলশ থেকে বোঁরয়ে রাঁচিগাম? ট্রেনে চেপে চহিবাসায় নামলেন। 
গোয়েল্দা-প্ালশের নজর ছিল আগাগোড়া । বাড়তে প্রবেশের সঙ্গে 
সঙ্গে ধরা পড়ে গেলেন । 

পাঁরতোষ ছিলেন চাঁইবাসা জেলে আর প্রাণতোষ চাঁইবাসা বন- 
1বভাগের এক কোয়াটারে । 

সেটা ১৯৩১ সাল। শীতকাল । পৌধষমাস। কনকনে শত । 
দ্‌.জায়গা থেকে দুজনকে তুলে চক্ধরপুরের স্টেশনে আনা হল। 
হাতে হাতকড়া কোমরে দাঁড় । ওদের তোলা হল বোম্বে মেল-এ। 
[বাশেবভাবে তৈরী লোহার জালে ঢাকা-দেওয়া একটা কামরায় প্ালশ 
ঢুকিয়ে দিল ওদের । পাহারায় রইল ছ'জন ইউরোপীয়ান সাজন 
হু'জন গিবহারী আম এবং একজন দায়ত্বশীল আফসার । 

ভোরবেলা গাড়ি হাওড়া স্টেশনে এসে থামতেই এক মোটাসোটা 
চেহারাব গোয়েন্দা-আঁফসার তাদের আপ্যায়ন করল । তার হাতে 
দু'জনের ভার অপণ্ণ করে প্‌ব্তিন আফিসারাটি বিদায় নিল । এই 
নতুন আঁফিসার তাঁদের এনে তুললেন ১৪নং ইলিনিয়াম রো-র গোয়েন্দা- 
আঁফিসে । সারাদিন উপোস, রাতেও আহার নেই, ঘুম নেই । ভোর- 
বেলা শীতে 'হ-হি কাঁপছেন দুজনে, অসহ) অবস্থা । 
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গোয়েন্দা-আফিস থেকে প্রাণতোধকে আনা হল বালশগপ্ত থান।- 
হাজতে আর পাঁরতোষকে বৌ-বাজার থান্নাহাজতে । অনেক আফসার 
এসে দেখা দিতে লাগলেন একের পর এক । কেউ মর্জা করে যাচ্ছেন 
কেউ-বা রঙ্গ । এক ডি, সস, গোয়েন্দা আফসার এলেন । হেসে 
[জজ্ঞাসা করলেন, চা খাওয়া হয়েছে 2 প্রাণতোষ ঘাড় নাড়লেন। 
আফসার সঙ্গে সঙ্গে হকিডাক শর: করে দেয় যেন আতাথ-আপ্যায়নে 
ত্রুটি হয়েছে । কিছংক্ষণের মধ্যেই চা আর শুকনো পাউরটর ফালি 
এল । চা-পর্ব শেষ হতেই আঁফিসারাটি সিগারেট ও দেশলাই এাঁগয়ে 
দেয়। প্রাণতোষ সগারেট ধরাতে যাচ্ছেন এমন সময় গালে সপাটে 
এক চড়। মুখ থেকে সিগারেট ছিটকে গেল এবং ঝিন ঝিন করে 
উঠল ম।থার ভেতরটা । আফসার বললেন, শুয়োর, সিগারেট খাওয়ার 
কত সখ! নবাব পুত্তুর ! 

দিতীয় আফসার এসে উপাস্থিত। সেআর এককাঠি সরেস। 
বললে, 'আরে জল খাও ন2 জল খাও. গলা ভিজিয়ে নাও ।' 

গাসে জল ছিল এবং তেষ্টাও পেয়োছল। প্রাণতোধ সৌদকে 
হাত বাড়াতেই আফসার গ্রাসঢা টেনে নল । বেশ মোলায়েম স্বরে 
আফসার বলল, “বেশ তেষ্টা পেয়েছে জান, জল তো সেজনোই এনে 
নাখা হয়েছে । জল পরে খেও, এখন বল তো তোমাদের দলে কারা 
কারা আছে । 


প্রাণতোষ তার আগেই ধরে ফেলোছিলেন ওদের চাল । সতক' 
হয়ে গেলেন খুব । এবং সাবধান । তাঁকে কিছুক্ষণ পয'বেক্ষণের পর 
এবং মুখ দিয়ে কোনো কথা বের করতে না পেরে আঁফিসারাঁটি আদেশ 
দেয়, 'ধোলাইখানা সেলে নিয়ে যাও । 

ধোলাইখানা ঘরটি বেশ বড়পড় ৷ কাঁড়কাঠে দুটো রি । শন্যে 
ঝাঁলয়ে ঠেঙাবার ব্যবস্থা । দেওয়ালে জোড়ায় জোড়ায় হাতকড়া বাঁধা । 
সেখানে হাতদুটো ঢুকিয়ে এবং বেধে দাঁড় কাঁরয়ে দেওয়া হত যাতে 
পেটাতে সাঁবধা হয় । বেশ ক'জন পেশোয়ার পাগান পুষে রাখা হত 
ধোলাইখানায় ।. ধপটাান দেওয়ার সময় তারা পরত গ্নাভস ৷ প্রাণতোষ 
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ধোলাইখানায় আসতেই তারা হাতের সংখ কম্পতে লেগে গেল । সাবিধা 
হচ্ছে নাঃদেখে চুল ধরে দেওয়ালে মাথা ঠুকে 'দিতে আরম্ভ করল । 
প্রাণতোষ তব গনবকি। এই শান্ত শুধু একাঁদন নয়, দিনের পর গদন। 
অনাহারে রাখা হয়েছে । জলের বদলে পেচ্ছাব । 


ওঁদকে পাঁরতোষের দশাও তাই । মুখ বুজে পশড়ন সহ্য করা । 
ওকেও টলানো যায়াঁন। 

আশ্চর্য! বালের কয়েদখানার মধ্যে একজন সাচ্চা পাাঁলশ- 
আফিসর ছিলেন । তাঁ.. নাম মাঁজদ । তান 'বপ্নবশদের শ্রদ্ধা করতেন । 
প্রাণতোষকে বলতেন, “আম যা কার তাতে টু-শব্দাটি করাঁব না। 
তান লোক-দেহখানো প্রচণ্ড তব করতেন । স্বকারোন্ত আদায়ের 
জন্য নির্দয় $হার করতেন । আবার চ্ঁপ চুপি প্রন্রাবখানার মাথার 
তাকে বাঁটভতি মাংসের সূরুয়া রেখে আসতেন । প্রাণতোষকে 
চোখের ইংঁগিতে তৎক্ষণাৎ খেয়ে আসতে বলতেন । কয়েদখানায় যা 
খেতে দিত তা একেবারে অখাদ্য। আঁধকাংশ দিন অনাহারে থাকতে 
হত। 

এই কয়েদখানায় প্রাণতোষ ছিলেন প্রায় একমাস । পাঁরতোষও 
বৌ-বাজারের হাজতে ওইরকম । দুই ভাইকে অতঃপর নিয়ে আসা 
হয় আলিপুর সেন্টান জেলে সাধারণ ওয়ার্ডে । এই সাধারণ ওয়াডণট 
তখন সতীর্থ 'িপ্রবীতে ভরপুর। সেখানে ছিলেন-_াঁবমল কুণ্ডু 
[িতিনকাঁড় মুখোপাধ্যায় বীরেন ঘোষ প্রম,খ । পাঁরতোষ ছাড়া পান 
প্রথম ব্যাচেই, তাঁর গবরুদ্ধে নাদম্ট কোনো প্রমাণ না থাকায় । প্রাণতোষ 
তার পরে । 


১৪ আলফ্রেড ওয়াটসন মামলা ও গ্রেফতার 


প্রচণ্ড ভারত-ীবছেষী আলফ্রেড ওয়াটসন 'ছিলেন দৈনিক স্টেটমান 
পাত্রকার সম্পাদক । ১৯৩২ সালে শপান্রকার সম্পাদক-ন্তন্তে প্ররোচনা- 
মূলক ভারতের সশস্ত্র িপ্নবীদের পথ ও মতের বিরুদ্ধে তীব্রভাষায় 
মষিযোদগার করেন । ফলতঃ বিপ্নবীরা তাকে হত্যার পাঁপকল্পনা 
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বঙ্ষতে থাকেন। 

প্রয়োজন ছল অথের । গোপনে এগিয়ে এলেন কিছ ধন 
ব্যবসায়শ। কেননা ওয়াটসন তাঁদের ব্যবসাকে বিষ নজরে দেখতেন । 
এবং তাঁরই উসংকানিতে পুজিশ-হামলায় তাঁরা ক্ষাতিগ্রস্ত হয়েছেন । 
অথ“-সমস্যা মেটার পর, পরামশের জন্য তাঁরা উত্তরপাড়ার 'বিপ্রবী- 
নেতা অমরেন্দ্রনাথ চট্োপাধ্যায়ের কাছে যান। অমরেন্দ্রনাথ এই 
কাজের ভার দেন গবজয় মোদককে । িবজয় মোদক কাজে নামার আগে 
সুনশল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । প্রাণতোষ সঙ্গে ছিলেন । 

প্রখাত কেমি্ট সুনীলবাবুর কাজ ছিল নানা কোমিক্যাল সংগ্রহ 
করা। তান 'িবখাত “পাঁরজাত সাবান" ফ্যাক্টারীর উপদেন্টা ও 
কোঁমিষ্ট । তাঁর কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বোমার মশলা সতেজ আছে 
কনা পরখ করে জেনে নেওয়া । সুনীলবাবু দলের সমর্থক হলেন । 
তান সায় দেবার পরই কাজ শুরু হয়ে যায় । ওয়াটসনকে দ.*বার 
আক্রমণ করা হয়। প্রথমবার স্টেটম্যান পাঁত্রকার গেটের মহখেই | 
ভাগ্য ভাল বলতে হবে সাহেবের । গাঁড় ধর্মতলা স্ট্রীট থেকে বোরিয়ে, 
গাঁত না কমিয়ে, সোজা ঢ.কে পড়েছিল ভেতরে । ফলে লক্ষ্যন্রষ্ট হয়। 
1দ্বতয়বার ওই একই জায়গায় । আংাঁশক সাফল্য ঘটে । আহত হন 
ওয়াটসন । 


দু"দুবার আক্রান্ত হওয়ার ফলে ওয়াটসন কলকাতায় বাস করা 
শনরাপদ মনে করলেন না। সম্ছ হয়ে সোজা পাড় দিলেন বিলেতে। 
এই দুটো ঘটনাই পুলিশ-ীবভাগকে ক্ষৌপয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট । 
পুিশ-কমিশনার চার্লস টেগার্ট আর বাঙাল গুপ্তচর নালন? 
মজ:মদার অপরাধীদের ধরার জন্য সারাদেশ চষে ফেললেন । 

ধরা পড়লেন অনেকে । 

[বচার চলাকালগন কয়েকজন সাক্ষী সনান্ত করেন প্রাণতোষকে ৷ 
ফল হয় মারাত্মক । আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে প্রাণতাষকে প্রথমে 
রাখা হয় একটা লম্বা-চওড়া ওয়ার্ডে । সেখানে কালভাটেরি মত 
দদকে শোয়ারু, ব্যবস্থা ছিল। মাঝখানের প্যাসেজেও দ'জন কলে 
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শত। অন্যান্য ব্যবস্থা মোটেই ভাল ছিলনা । কুটকুটে কম্বল 
1তনটে--একটা মাথার নদে বালিশ করার জন্যে, একটা মেঝেতে পেতে 
শোওয়ার আর একটা গায়ে দেওয়ার । এনামেলের সানক একটা, 
এনামেলের বড় বাঁট একটা । এই ছিল সরঞ্জাম । ওই বড় বাঁটাটিই 
[ছিল একাধারে জল-শৌচের কাজে, তেম্চা নিবারণের আধার এবং 
আহারের পানর । মোটা চালের ঝরঝরে ভাত, গঙ্গাজলের মত রও ডাল, 
তৈ*তলের খাট্টা আর একটা পেয়াজ । একেবারে বিস্বাদ । কোনোঁদন 
গাছ বা মাংস জুটত. তাতে শুধু কাঁটা আর হাড়ই থাকত । আচরণও 
ছিল বাঁচ্ছীর-রকম । 'বাজনৈতিক কম" রূপে চাহুত হলেও, পৃথক 
কোনো বাবা বা সম্মানই ছিল না। শবাঁটশ সরকার নল্দীশালাট 
সকলের সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত করে বেখোঁছলেন। প্রাণতোষকে সেইভাবে 
অসহ্য দিন কাটাতে হত। 


১৫. কারা ও নজরবন্দী জীবন 


[বগারাধীন বন্দ £হসাবে প্রাণতোষ আ'লপুর সেন্ট্রাল জেলে 
1ছলেন প্রায় এক বছর । ওয়াটসন হত্যা-প্রচেন্টা মামলায় ধরা পড়ে- 
1হলেন ১৫০ জন কমশ । তাঁদের মাধিকাংশই ছাড়া পেয়ে গেলেন 
প্রমাণা ভাবে এক এপ বাাচে । ব্ুমশ শুনা হতে থাকে অতবড় জেনারেল 
ওয়াভ ৷ 


এই ওয়াড়ে' প্রাণতো'ষ 'তনকাড় মখোপাধ্যায় বীরেন ঘোষ বিমল 
কৃণ্ড, প্রমুখের সঙ্গে থাকত ল্দমন শীল নামে এক ব্যান্ত। লোকাঁট 
ধাঁড়বাজ এবং ভূ'ইফোড় শবপ্লবশ । . অথাৎ নজে-নজেই বপ্লবী । 
হারপদ চৌধ,রীন সঙ্গে আলাপের সেই দলের মধ্যে ডুকে পড়ে। 
পীলশ সান্দেহবাশে তাকে গ্রেফতার করে । প্রকৃতপক্ষে সে ছিল 
নালনন মজ:মদারের মান সংস্করণ ৷ একাঁদন সে অহেতুক বিপ্লবীদের 
নামে গালিগালাজ করায় গ্রাণতাঘ্ব ভাকে প্রচণ্ড প্রহার করে এবং তখন 
পে মোক দেশভাঁন্কু প্রকাশ করে ফেলে । বিপ্লবীরা তার সম্পকে 
সতক' হন। 
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: আঁলপক্স সেন্ট্রাল জেলে, তখন "জেলার ছিলেন মিঃ সোয়ান 
(১৯৩২ সাল )। খুব রাগী এবং কুর প্রকীতির। রাজবন্দীদের 
মোটেই সমীহ করতেন না। আহারের ব্যবস্থাঁট ছিল জঘন্য । একাঁদন 
দুর্গন্ধযুক্ত ডাল দেওয়া হল । প্রাণতোধ রেগে সেই বাঁট-ভতি ডাল - 
ছঁুড়ে দেন মিঃ সোয়ানের গায়ে ৷ মিঃ সোয়ান রেগে টং । শান্তি- 
স্বরুপ, প্রাণতোষকে ঠেলে দেওয়া হল ভূ-গভ'স্থ সেল-এ। একটা ছোট 
ঘর। প্রমাণ-সাইজ কোনো লোক হাত-পা মেলে শুতে পারবে না। 
ঘরের উচ্চতা অবশ্য অনেকথাঁন । জানালা নেই, অনেক উপ্চুতে শুধু 
লোহার-জাল দেওয়া একটা ঘুলঘুল। মেজেতে ছড়ানো থাকত 
বাঁল। বালির মধ্যে অসংখ্য পোকা-মাকড়, ছোট ছোট গিছে । বল্দশ 
যাতে আরামে শতে বা বসতে না পারে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। 
দিনের বেলা ঘর তেতে উচত গরমে আর রাত্রে ঠাণ্ডা । 

সঙ্গী নেই--ওই পোকা-মাকড়গলোই হয়ে উঠল তার সঙ্গী । 
তান তাঁর রাঁটর বরাদ্দ থেকে তাদের ভাগ দিতেন । তাদের 'নয়ে 
খেলা করতেন । ভাগ্যরূুমে একটা বেড়াল জ্‌টেছিল, সেও তাঁর সঙ্গণ 
হয়। বই জুটতনা। ফলেধের্' ও বাক-সংযম রপ্ত করেন । 

সেল থেকে আবার তাঁকে আনা হল জেনারেল ওয়ারে। এখানে 
আসার পর প্রাণতোষ শুনতে পেলেন 'কছু বিপ্লবকে আন্দামানে 
পাঠানো হবে সেলুলাব জেলে । জানা গেল, প্রথম দলে যাবেন চট্টগ্রাম 
অস্ত্রগার দখল-মামলায় ধৃত গণেশ ঘোষ আর দ্বিতীয় দলে সরাজল 
হক হাঁরপদ চৌধুরী প্রমুখ । পুরোনো বন্ধহদের সঙ্গে দেখা করবার 
জন্যে প্রাণতোষ আকুল হয়ে উঠলেন। জেলার মিঃ সোয়ানকে 
জানালেন যে তাঁর অসুখ করেছে, হাসপাতালে না গেলে তান স্ 
হবেন না, তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হোক । মিঃ সোয়ান বরাবরই 
প্রাণতোষের ওপর বিরূপ ৷ তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন না। 


সোঁদন নিয়মমত কয়োদদের তাঁড়য়ে এনে ওয়ার্ডে ঢ্াকয়ে লক-- 
আপ করা হল। প্রাণতোষ ভাল প্রাণায়াম জানতেন। লক-আপে 
ট:কেই 'তাঁন শ্রুর: করে দিলেন প্রাণায়াম-সাধনা । ঠিক ছ'টার সময় 
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তাঁর দেহ হয়ে গেল মড়ার মত 'নঃসাড়। ওয়ার্ডের বন্ধূরা হইহই 
করে উঠল । স্টেচারে করে তাঁর দেহ ধনয়ে যাওয়া হল জেল- 
হাসপাতালে । উদ্দেশ্য সফল হল । হাসপাতালে দেখা করতে এলেন 
[সরাজুল হক হাঁরপদ চৌধুরী আন্দামানগামী বন্ধুরা । আবেগে 
জাঁড়য়ে ধরলেন পরস্পর । 


নকল-জবরের ভূমিকা পালন করতে 'গয়ে সেটাকেই অস্ত্র হিসাবে 
ব্যবহার করলেন তান । অচৈতন্য থাকতেন আঁধকাংশ সময় । 
ভাীমকাঁটি এত নিখুত ছিল যে, জেল-কতৃপিক্ষ নোঁটশ-বোর্ডে তাঁকে 
মৃতপ্রাযররোগী বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন। জেল-সপাঁরন- 
টেনডেন্ট 'মঃ প্যাটনই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারের কাছে সুপাঁরশ 
করে তাঁকে অনাত্র চাকৎসার ব্যবস্থা করলেন। তাঁকে ভতি করা হল 
শম্ভুনাথ পাঁণডত হাসপাতালে । সঙ্গে অবশ্য কড়া পাহারা । 

শম্ভুনাথ পাণ্ডিত হাসপাতালে সকালের ডিউাঁটতে যে নাসট 
থাকতেন তান খুবই স্বেহশনলা । প্রাণতোষকে স্েহ করতেন, 'দাঁদর 
মত যত্ব করতেন । প্রাণতোষ মনোভাব বূঝে তাঁকে বলে ফেললেন 
শানজের মনোবাসনা । দাঁদভাই, মাকে অনেকাঁদন দৌখাঁন। তাঁকে 
দেখতে বড়ো ইচ্ছে হচ্ছে ।" 

নাসণট বললেন, “ক করে যাবেন 2 তাছাড়া আপাঁন অসনন্থ |" 

প্রাণতোষ বললেন, “দাঁদভাই, অসখ আমার ভান। আপাঁন 
একট: সহযোগিতা করলেই সব "ঠক হয়ে যাবে 

তাঁকে চাঙ্গা করে তোলার জন্যে নাসশট দূধের সঙ্গে ব্রা্ডি 
মাঁশয়ে দলেন। প্রাণতোষ চাঙ্গা হয়ে উঠলেন । এবার হাসপাতাল 
থেকে বেরোবার ফাঁন্দ-ীফাঁকর । দু'জন আমণ্ড-পীলশ পালা করে 
তাঁর বেড পাহারা 'দিত। সকালে ছ'ঘন্টা একজন বিকেলে ছণ্ঘন্টা 
আর একজন । রাত্রেও ওইরকম ৷ চাঁন্বশ ঘন্টা পাহারা । িউীঁট- 
বদলের সময় একজন চলে যেত আর 'দ্বিতীয়জন এসে সেই জায়গায় 
বসত। এই আসা-যাওয়ার মধ্যে খুব অলপ সময়ের ফাঁক থাকত । 
সেই ফাঁকট:কুই কাজে লাগালেন প্রাণতোষ। বালিশের ওপর চাদর 
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ঢাকা দিয়ে হাসপাতালের জানালা গলে' দলেন এক লাফ । ভাগ্য 
ভালই বলতে হবে। 'নচে কেউ ছিল না। 


প্রাণতোষ সোজা-রাস্তায় না গিয়ে এ-গাঁল ও-গাঁল দিয়ে দ্রুত 
হেণ্টে মুস্তারামবাব: স্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস স্ট্রটটের মুখে-ভগিনপর 
*বশরালয়ে । ভাঁগনশ হেমনাঁলনশ ও ভগ্মীপাঁতি ডাঃ কৃষ্ণ চক্রবতণী এবং 
তাঁর ভাইপোরা ছিলেন “অন.ুশীলন সাঁমাত,'-র সভ্য । প্রাণতোষ যাঁদও 
'যুগান্তর দল'-এ ছিলেন তবুও অনুশীলন-সাঁমাতির সভ্যদের সঙ্গে 
তাঁর সখ্য ছিল খুবই । ফলে ওরা খুব আনন্দ পেলেন। যত্রকরে 
রে'ধে বেড়ে খাওয়ালেন । আহারাঁদ শেষ হতে না-হতেই প-াঁলশের 
আবিভাব। 'কন্ত এরাও সতক'ই ছিলেন ঘটনার জন্য। সময়মত 
পাশের বাঁড়র অব্যবহৃত নোংরা একাঁট বাথ-রূমে আত্মগোপন করার 
ফলে সে-যাত্রায় রক্ষা পেলেন । 

ভোর-রাত্রেই ট্যাক্স । সোজা শিয়ালদা স্টেশন । সেখান থেকে 
ট্রেনে নৈহাটি। অতঃপর নৌকোযোগে চুপ্চুড়ার জোড়াঘাট । নৌকা 
থেকে নামতেই, গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর বিধু পাল ও সরেন রায়ের 
মুখোমঁখ। এরা দুজনেই ছিলেন প্রাণতোষের শ.ভাথশ । বিধু 
পাল বললেন, “আসন চাটুজ্জেমশাই, আপনাকে বাঁড় পেৌোছে দিই 

সাঁত্য সাঁত্য তাঁকে বাঁড় পেশছে দয়োছলেন বধু পাল । কিন্তু 
কর্তব্যপরায়ণ গোয়েন্দাপলিশ তাঁর উপর নজর রাখলেন সবর্ষণ ৷ 
রাজরাজে*বরশ অনেকাঁদন পরে পুত্রকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা । 
পরাঁদন মা-কে প্রণাম করে প্রাণতোষ বললেন, “আসি মা।। 

[তান জানতেন পলিশ অপেক্ষা করছে দরজার পাশে । এবার 
হুগলী জেল । তাঁর ঘরটি ছিল বেশ বড়ো, দরজা-জানালাগুলোও 
সেই রকম, লোহার খাট 'বছানা মশার, টোবল ছল, লেখার প্যাড 
কাঁল-কলম । তাঁর সহযোগন ছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-দখল মামলার 
আসামী নীরোদ দাস। কিন্তু তরি ওপর জেল-কর্তৃপক্ষের ব্যবহার 
[ছিল নম্তুর। 'তাঁন অস:চ্থ হয়ে পড়েন। এবং চিকিৎংসাও হত না 
ঠিকমত । প্রাণ্ুতোষ ক্ষুব্থ হন। 
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!' এই ক্ষধ্ধতা প্রকাশ পেল "জেল থেকে ছাড়া “লাবায়'পর | 
আনন্দবাজার পাঁন্রকায় তান একাঁট চিঠি লেখেন । বিষয় ৪ নীরোদ 
দাসের প্রাত অবহেলা । পন্রট প্রকাশ পেতেই হুগলণশ- জেলের, জেলার 
ও.গোয়েল্দাশীবভাগ সন্বন্ত হয়ে, ওঠেন । নামহীন পন্রীটর লেখক-কে 
আবচ্কার করবার জন্যে তারা আনন্দবাজার পান্রকার সঙ্গে যোগাযোগ 
করেন ।.. পাঁন্রকার সম্পাদক. সতোন্দ্রনাথ মজুমদার যাঁদও নামাট 
জানতেন তব: প্রকাশ করেনান । . রক্ষা পেয়ে যান প্রাণতোষ । 


এই সময়ই তান স্ব-গহে অন্তরীণ হয়ে থাকেন দঘকাল । 
সঙ্গণ ছিল না তখন, সময় কাটাতে হত একা একাই । দনমানে ছাড়া 
থাকতেন আর রানে গহবন্দী । দিনের বেলা তাঁর লাতায়াত ছিল 
কাছাণরঘাট পিপুলপাঁত থানা ানয়োগী-গিন্নীর ঘাট ও দশ্চুড়া টাওয়ার 
ক্লাব-অণ্খলের মধ্যে সীমাবদ্ধ । সপ্তাহে একাঁদন, শংক্রবার, চুণ্চুড়া সদর 
থানায় হাজরা দিয়ে খাতায় সই কাঁরয়ে নিয়ে আসতেন । নজরবন্দী 
থাকাকালশন সরকারের কাছ থেকে মাঁসক ১২৫ টাকা আর রাজরাজে- 
*বরী দেবী ৭৫ টাকা করে পেতেন । 

রাজনশীতির উর্ধে একাঁট গণী ছেলের সাক্ষাৎ পান এখানে । 
একাঁদন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বছর চেদ্দ-পনেরো বয়সের একাঁট ছেলের 
সঙ্গে দেখা হয় । বলাই দাম। ছেপোট নৈহাটর হুকুমচাঁদ জুটাঁগলে 
কাজ করত । কাজ চলে গেছে বলে মনমরা হয়ে ঘরে বেড়াঁচ্ছিল । 
প্রাণতোষ তাকে বাড়তে 'নয়ে এলেন এবং থানায় জানালেন যে 
বাড়তে টুকটাক কাজ করার জন্যে তাকে বাড়তে রাখতে চান । 
থানা সম্মাত জানায় । শকছুঁদনের মধোই আধবৎকার করেন ছেলোটির 
অওকনে প্রবণতা আছে । তিনি পরিতোষকে 'দয়ে কনে আনালেন 
আঁকার সরঞ্জাম । বলাই খুব খাঁশ। অগকনকর্মে সে যাতে আরও 
উন্নীত করতে পারে সেজন্য তাকে পাঠানো হল শল্পাচার্য নন্দলাল 
বসুর ছান্র মহাদেব মণ্ডলের কাছে । তাঁর কাছে িক্ষা সমাপ্ত করে 
বলাই চলে যায় বোম্বেতে । সেখানে সে প্রভূত উন্নাত করে । 

এই সময়কালে তাঁর চিন্তার পাঁরবত'ন আসে । নজরবন্দশ 
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থাকাকালশন মাকসের বই তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে । ফলে 
তান কমিউীনস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ফাঁরদপ.রে পাঁরিতোষের 
চিন্তাও অনুরূপভাবে আলো'ড়ত হয়। দুজনেরই তখন উত্তরণের 
কাল। 


১৬ সাংবাদকতা 


প্রাণতোষকে লেখালোঁখর ব্যাপারে প্রেরণা 'দয়েছেন গণম্পাঁত 
ভট্টাচার্য । এই গ্ীৎপাঁত লেন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ ও ষড়দশ'নের 
পরসক্ষক সীতারাম বেদান্তশাস্তীর পুত্র।+ তাঁর অন্যতম শষ্য 
সীতারাম দাস ওঙকারনাথ । ীপতার 'ানকট সংস্কৃতচচাঁ ছাড়াও, 
ইংরাজী ও বাঙলায় কলকাতা বশ্বাঁবদ্যালয় থেকে এম এ পরণক্ষায় 
বৃত্ত পান। কাজী নজরুল ও প্রাণতোষ এর সান্ধ্যে এসে বিশেষ- 
ভাবে উপকৃত হন । 

গ্পাতর ঘানষ্ত বন্ধু ছিলেন কৃষ্ণকমল দত্ত । দুজনেই কৃতী 
ছাত্র এবং বা্তভোগীী। দুজনে গ্ছির করলেন ব্ন্তর এই টাকায় বই 
কনে পাঠাগার স্থাপন করবেন। পাঠাগার তৈরগ হল চুণ্চুড়া ভুদেব- 
ভবনের কাছে দত্ত লজ-এ এবং নাম রাখা হল-__ছান্র সাম্মলনশ । 
গীশ্পাঁত ও তাঁর বন্ধু অতঃপর প্রকাশ করলেন 'ছান্রবন্ধ্‌” নামে একটি 
হাতে-লেখা পাত্রকা । প্রাণতোষ সেই পান্রকায় একাঁট অনুবাদ কাঁবতা 
1ীলখোঁছলেন। গীত্পাঁত প্রাণতোষের মনে লেখা ও পড়ার প্রেরণা 
যুঁগয়েছেন। দেশ-বিদেশের বই পড়া এবং ববাবধ তথ্যাঁদ সংগ্রহ করে 
প্রবন্ধ রচনার 551 ও পারণাত ঘটে এই সময় । 


১৯৩৮ সালে প্রাণতোষ পাকাপাকি ভাবে মহন্ত পান । সেই সময় 
বন্ধুবর রমেশচন্দ্র বসু তাঁকে নিয়ে আসেন দৈণিক কৃষক পান্িকায় । 
রমেশচন্দের সঙ্গে আলাপ ফাঁরদপুরে থাকাকালেই ; তখন তান 
ঈশানচন্দ্র কলেজের ছান্র, বয়সে বড়ো । ১৯৩৮ সালে কৃষক পাঁত্রকা 
প্রকাশ পায় মৃখ্যমন্তী ফজলুল হক-সাহেবের পঙ্ঞঠপোষকতায় । 
রমেশচন্দ্র ছিলেন তার ম্যানেজার । ১৯৩৮ সালে ওই পাব্রকায় যোগ 
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দেওয়ায়, প্রাণতোষ পেলেন রাঁববাপরণয় ও ছোটদের বিভাগ পাঁরচালনার 
ভার। পাঁত্রকার নাম শুনে মনে হতে পারে পাত্রকাট বাঁঝ কামিউীনস্ট 
ভাবাদর্শে চাঁলত । মোটেই তা নয় বরং বপরশত, প"ীজপাঁতদের 
স্বাথ-রক্ষক । ফজলংল হক সং্্রব ত্যাগ করার পর, সম্পাদক হলেন 
কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ম্যানৌোজং 'ডরেকটর ধনপাত 
হেমেন্্নাথ দত্ত । তাঁর আমলে কাগজের আঁফিস ছিল ক্লীকবো-তে । 
হেমেনবাব,.র সঙ্গে কম্মচারীদের বাঁনবনা হত না। ফলে গণ্ডগোল হত 
প্রায়ই । প্রাণতোষের ও ভাল লাগোঁন তাঁকে । 


1১৯৪২ সালে নাঁলনশরঞ্জন সরকার বার করেন স্বরাজ পান্রকা। 
প্রাণতোষ এই পাত্রকার স্গ যুন্ড হলেন । এঁদকে 'নবযঘ-গ” তথন 
চলছে হইহই করে । ১৯২০ সালে মে মাসে প্রথম প্রকাশিত এই 
পাঁত্রকা অল্পকাল চলার পর বন্ধ হয়ে ধায় ॥' - আমার জীবন ও 
কাঁমউীনস্ট পাটি, মমজফফর আহমেদ, পৃ ৯৬। ১৯৪১ সালের 
জানুয়ারী মাসে যুক্ত বাঙলার 'কৃষক-প্রজা' দলে নেতা ও মুখ্যমন্ত। 
এ কে ফজল.ল হক-সাহেবের তদারাঁকতে কাজী নজরুলকে প্রধান 
সম্পাদক করে 'নবধুগ" আবার প্রকাশ পেল। কিন্তু তখন থেকেই 
বোঝা খাচ্ছিল তান রুমশ 'নাঁজ্কয় হয়ে পড়েছেন। প্রাণতোষ 
চট্রোপাধ্যায় “কাজী নজরল? গ্রন্থে ২১৩ পঙ্ঠায় লিখেছেন £ ১৯৪০ 

[লের ২২শে শ্রাবন রবান্দ্রতিরোধানের দনেই নজরুলের এই ব্যাধি 
প্রকাশ পায়। ওইদিন রোডও আঁঞফসে "জর,ল উপাশ্তত ছিলেন এবং 
ওইখানে বসেই 'রাঁবহারা' নামে একীট কাঁবতা 'ঘ.মাইতে দাও শ্রান্ত 
লাঁবরে' নামে একাটি গান লেখেন । রাবহাবা কাবতা আবাঁত্ত করতে 
গয়ে শোকাচ্ছন্ন নজরুল আবাভ্ত করতে পারেন না, বারবার 1জহ্বার 
অসাড়তায় আব ব্যাহত হতে থাকে! সেজন্য নপেন্দ্রকৃষ 
চট্টোপাধ্যায় উত্ত অসমাপ্ত কাঁবতা সম্পূর্ণ আবাত্ত করে শোনান। 
'কন্তু ১৯3০ সালে জ.লাই মাসে এই রোগ ভালভাবে প্রকাশ পায় 
রোউও স্টেশনে ॥ নজরুল সচল হৃদাপিপ্ড নিয়েও জীবন্মত হয়ে 
গেলেন । 
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'নবধুগ' ছিল দৌণিক পাত্রকা। কাজেই স্বরাজ-এ কাজ করতে 
করতেই নবযৃগ-এ পার্টটাইম কাজ করতে থাকেন। এই দুই 
পাত্রকাতেও তাঁর ভীম কা দল রাঁববাসরীয় ও শিণ.াবভাগের দাঁয়ত্ে। 


স্বরাজ পাঁন্রকায় প্রাণতোষের চাকার চলে যায় অন্যায়ের 
প্রাতবাদের কারণে । বিষয়টি একট: 'িগ্তারত বলার প্রয়োজন আছে । 
১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা-উপলক্ষে কলকাতায় বন্তুতা দতে এলেন 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী পাণ্ডত জহরলাল নেহেরু । 'ব্রগেড প্যারেড 
গ্রাউন্ডে বিশাল মণ, অজন্ত্র মাইক । অসংখ্য মানুষের ভিড় । মাইক 
কোথায় কোথায় টাঙানো হবে এবং নারী ও পুরুষের বসার পৃথক 
পৃথক স্যান িনাস্ত করার পাঁরকজপনা ও নক্সা রচনার দায়ত্ব অপণণ করা 
হয়োছিল কংগ্রেস-কমশ্শ অমর ঘোষের উপর । তান ছিলেন তৎকালশন 
পাশ্চমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রফল্লচন্দ্র ঘোষের কাছের লোক । পাঁরকজপনা 
ও নক্সার জন্য অমর ঘোষ ম.খ্যমন্তীর কাছ থেকে পেয়োছলেন চাল্পশ 
হাজার টাকার কনভ্রান্ত । কাজের অগ্রগতির জন্য তাঁকে আগ্রম দেওয়া 
হয় পণচশ হাজার টাকা । কাজ সশৃঙ্খলভাবে সম্পাদত হয়ান। 
জওহ্রলালজী গাঁড় থেকে নেমে দ্রুত মণ্ডে উপাঁস্ছত হন এবং বন্তৃতা 
দতে গিয়ে দেখেন কোনো মাহইকই কাজ করছে না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা 
করার পর, মাইক সচল হল না দেখে বিরন্ত প্রধানমন্ত্রী মণ্খ ত্যাগ করে 
চলে যান! প্রাণতোষ ছিলেন মণ্ের কাছেই সাংবাঁদক হিসেবে । 
জগুহরলালজী মণ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণতোষ দ্রুত চলে যান 
বৌবাজার স্ট্রটটের মোড়ে বেঙ্গল প্রভোন্সিয়াল কংগ্রেস-কমিটির 
আফসে। সেখানকার এক কমখুর কাছ থেকে শ্রীঘোষ কর্তৃক গৃহখত 
পণচশ হাজার টাকার রাঁসদের একাঁটি ট্রিপালকেট কাঁপ সংগ্রহ করে 
সোজা স্বরাজ পান্রকার আফসে ৷ রাঁসদের ব্লক হয়ে গেল তাড়াতাঁড় । 
স্বরাজ পীান্রকার সম্পাদক তখন সতেন্দ্রনাথ মজহমদার। [তিন 
বিষয়াটর গুরুত্ব বুঝে পরাদন কাগজে বড় বড় হেডিং-এ “এ টাকা 
কার 2 শিরোনামে সংবাদসহ ব্রকাঁট ছেপে দিলেন। কংগ্রেসী মহল 
রীতিমত বচাঁলত হয় । অমর ঘোষ নিজেও ছিলেন আবার স্বরাজ- 
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পাত্রকার অন্যতম ডিরেক্টর । মুখ্যমন্ত্রী চাপ সহাঘ্ট করলেন তাঁকে । 


স্বরাজ-পাত্রকার বোর্ড অব িডরেক্টুরদের 'মাঁটং বসে গেল। 
বোডের চেয়ারম্যান ছিলেন কাঁব হুমায়ন কবীর । প্রাণতোষকে ডেকে 
কংগ্রেস পাটির পক্ষে ক্ষতিকারক এই-রকম কাজ করার কৈফিয়ৎ চাওয়া 
হয়। প্রাণতোষ শুধু বললেন, “সাংবাদিক হসাবে যা ভাল বূঝোঁছি 
তাই করোছি । বোড স্ছর করেন, এই-রকম বিপদজনক সাংবাঁদককে 
পাত্রকায় রাখা চলে না! হমায়ন কবীর বলেন, প্রাণতোষ এই 
পাত্রকার জন্য অনেক খেটেছে । মানুষটা একটু জেদী এবং সাংবাঁদক- 
হিসেবে সৎ। তাকে ?িছ.দিন সময় দেওয়া হোক ।” চারমাস যথেষ্ড 
সময়, গবনা কাজে তিনশো টাকা করে বেতনও পেয়েছেন প্রাতমাসে । 
কবখর-সাহেব ভেবোছিলেন প্রাণতোষ ক্ষমা চেয়ে মত-পাঁরিবত'ন করবেন 
এই চার-মাস মাস ভাবনা-চস্তা করে । কিন্তু তা হলনা । প্রাণতোষ 
চাকার খোয়ালেন । 


এরপর "যুগান্তর" পান্রকায় মাসখানেক । এখানেও অনুরূপ 
বৃত্তান্ত । খবর এসোছল, গ্রামের এক জাঁমিদার এক কৃষক-প্রজাকে গুলি 
করে হত্যা করেছে । প্রাণতোষ সেই গ্রামে উপাস্থিত হয়ে সংবাদ-সংগ্রহ 
করে ?রপোর্ট দাঁখল করেন । যুগান্তর পান্রকার তৎকালশীন সাংবাঁদক- 
পুধান (দাঁক্ষণারঞ্জন বসু ) বললেন, “সংবাদাঁট একট অন্যভাবে 'ীলখতে 
হবে।' প্রাণতোষ জানতে চাইলেন কিভাবে লিখতে হবে । দাক্ষণারঞ্জন 
জানালেন, 'লেখাটা ঘারয়ে দিন। লিখুন, ওই কৃষক-প্রজাঁট আক্রমণ 
করতে আসায় আত্মরক্ষার জমিদারবাব বন্দক তোলেন এবং আকান্ত 
হবার সময় বন্দ;ক নিয়ে টানাটাঁন করার ফলে বন্দুকের গণল তার 
বকে লাগে 


প্রাণতোষ এক্ষেনেও মত পাঁরবর্তন করেনাঁন এবং সেভাবে রিপোর্ট 
লেখেনান। কিন্তু বঝতে পারলেন এখানেও সেই একই বৃত্তীস্ত, 
ধানক-বণিক শ্রেণির তোষণ । আদর্শের গরামিল । তান য.গান্তরের 
চাকাঁর ছেড়ে দিলেন । সাংবাঁদকতার কাজ এখানেই শেষ । 
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১৭. সংসার 

১৯৪৩ সালে প্রাণতোষ বিবাহ-বন্ধনে মাবদ্ধ হলেন । স্ত সষমা 
দেবীর পিতা ঢাকা-নিবাসী নরেন্দ্রনাথ ম,খোপাধ্যায়ের অবস্থা স্বচ্ছল 
[ছিল না। যে-কারণেই হোক রাজরাজে*বরী দেবী পুত্রবধূকে ঠিক 
আপন করে নিতে পারলেন না। মতার সবঝ্ময় কতৃত্ব ও পুত্রব্ধ,র 
স্বীয় আধকার-_-এই দুয়ের সংঘাতে 'ববুরত প্রাণতোষ বাধ্য হলেন 
পৃথকান্ন হতে । অবশ্য মাতৃদেবীকে প্রাণতোষ যাবত*য় ব্যয়বাবদ অর্থ 
[দিতেন। আঘিক সংকট দেখা দিল স্বরাজ পান্রকার চাকার ত্যাগ 
করার পর । 

গঙ্গা পোঁরয়ে প্রাণতোষ মাঝে-মধ্যে নৈহাটির বাসন্তী কোঁবনে 
আল্ডা দতে যেতেন । বাসন্তী কৌবনের মালিক হ'রিবাব:র সঙ্গে তাঁর 
দীর্ঘাদনের পাঁরচয় । হারিবাব, একদিন বললেন, প্রাণতোষ, বন্ধু- 
বান্ধব নয়ে আমার এখানে রোজ আড্ডা দেতো। চাযত লাগে আম 
দোব, 'ফ্রু।” হরিবাবর দোকানে তখন মন্দার টান । প্রাণতোষ তাঁর 
সঙ্গশ-সাথী নিযে কোবন একেবারে জমাট করে তুললেন । খাঁরদ্দার 
বাড়তে লাগল । এই আঙ্ডায় খারা আসতেন তাবা হলেন- নখরোদ- 
বরণ মুখোপাধ্যায় সমরেশ বস রমণী মোহন দত্ত এবং অ।রও অনেকে । 

অবশ্য আড্ডা জমাট করার আগে, নৈহাটি কমাসিয়াল কলেজে 
[কছহীদন অধ্যাপনা করোছিলেন । সখোগ এসেছিল হঠাৎই । পূর্ব 
পাঁরাঁচত শান্তকুমার মখোপাধায় ছিলেন নৈহাট কমািয়াল কলেজের 
অধ্যক্ষ । এই কলেজে বাঙলা-সাহত্য বিষয়ে পড়াবার জন্যে তান 
প্রাণতোষকে ডেকে নিয়ে যান। সেখানে আট মাস চাকরি করার পর 
শবভাগাঁট বধ হয়ে যায় এবং প্রাণতোষের অধ্যাপনাতেও হীত । 

অনুরুপ আর-একাঁট প্রষ্তা আসে নীরোদবরণের কাছ থেকে । 
নসরোদবরণ চু'ছুড়া বড়বাজারের আঁধবাসগ। কলকাতায় রোডয়েন্ট 
প্রসেস নামে ব্লক তৈরীর একটা কারখানা ও আফিস ছিল তাঁর। 
প্রাণতোষেন বিস্তিত পাঁরাচাত ও জন-সংযোগ থাকায় প্রাণতোষকে 
তান ওই আঁফ্‌সে পাবালক রিলেশন আঁফ্সর 'িনষুস্ত করলেন । 


বেতন- তিনশত টাকা । 
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দৃদিনে এরকম অভাবত সাহাব্য পাওয়ায়, প্রাণতোষ নিজের 
কাজের আতারন্ত, মংখ্যমন্তরী বিধানচন্ত্র রায়ের কাছে সংপারিশ করে 
রোঁড়য়েন্ট প্রসেসকে পাঁশ্চমবঙ্গ সরকারের কাজ পাইয়ে দিয়েছিলেন । 
আরও ছোট-বড় বহু; অডরি সংগ্রহ কবে রৌঁডিয়েন্ট প্রসেসের কাছে তাঁর 
আনুগত্য প্রকাশ করেছেন । 


নীরোদবরণ প্রাণতোষের কাছে শুধু বস হয়ে থাকেননি, বন্ধুর 
মত থেকেছেন পাশে-পাশে । নজরুল-সম্বন্ধে লেখালোঁখর ব্যাপারে 
উৎসাহ ?দয়েছেন। এমনাঁক নাজ-ব্যয়ে অনলেখকের কাজ 'দয়ে 
“ম.এণাঁশল্পের জয়যাত্রা” নামে একখানি মূল্যবান গ্রন্থও 'লাখয়েছেন। 
প্রকৃত বন্ধুর মতই, প্রাণতোষ অসংস্থ হওয়ার পর দীঘ" সাত বছর তাঁকে 
ণবনা-কাজে বেতন  দগে গেছেন । এখনও, প্রায় ষাট বছর পরেও, তাঁর 
সাহান্যের হাত প্রসারিত | 

প্রাণতোষের পত-সম্তান নেই, তিন কন্যা--১* গোরশ ২. ভারতশ 
ও ৩, আরাত। মেজমেয়ে ভারতী পাঁচ বছর বয়সেই ছিলভারের 
অসংখে বাবা-মাকে কাঁদিয়ে চলে যায়। তাঁর দভাগ্য যে অপর দুই 
কন্যার কেউই পিতার 'কাঁণন্মা গ:ণপনা পানান, বরং বিপরশত, 
স্বভাবে ও আচরণে । 


১৮. কাঁমটাঁনজথের পথে 


চির 


“১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর সোভিয়েত ইউাঁনয়নের অন্তগণ্ত 
উজবোঁকস্তান 'রপাবালকের রাজধানী তাশখন্দ শহরে, ভারতের 
কামিটানস্ট পাটি শ্াপত হন্ন। ওই পাটি কাঁমউানস্ট ইন্টাবন্যাশ- 
নালের সঙ্গে লুক হয় ।' : - তামার জীবন ও ভারতের কামিউনিস্ট 
পাটি ঃ ম.জফকের আহমেদ | পজ্ঠা-৭৯। ভারত থেকে নরেন্্রনাথ 
ভট্টাচার্য 'রফে মানবেন্্নাথ রায় তাশখন্দে কমিউীনস্ট ইন্টারন্যাশ- 
ন্যালের প্রথম মাঁধবেশনে প্রোসাডয়ামের একুশঙ্গনের মধ্যে একজন 
নিবাঁচিত হন: 

এম এন রায় কলহ ?নজেকে কামিউানস্ট পাটির প্রাতীনাধ বলে 
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মনে করতেন না। ভাবতেন, নিজেই নিজের প্রাতানাধ। এরকম 
মানীসকতা-সম্পন্ন বাান্তকে ভারত তথা কাঁমউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের 
প্রাতভূ বলে গণ্য করা যায় না। কারণ, একজন প্রকৃত কাঁমউ'নস্টের 
প্রধান পাঁরচয় পাটির প্রাত তাঁর আন.গত্য। এরকম আনুগত্য এম. 
এন: রায়েয় ছিল না। 

এঁদকে দেশে তখন গোলমেলে অবস্থা । গাম্ধী-পারচাঁলিত 
আহংস অসহযোগ-আন্দোলনে দেশ উত্তপ্ত । এই আন্দোলনে 
তোষণবাদ ও আপোস-সম্মত সংগ্রাম ছাড়া অন্য ছু ছিল না। আর 
একাঁদকে, সশস্ত্র বিগ্রববাদী আন্দোলন । এই িপ্নববাদী আন্দোলনের 
কেন্দ্র ছিল তিনটি ২ ১. বগান্তর ২. অন-:শসলন সামাতি ও ৩. শ্লীসষ্ঘ। 
সশস্ত্র বগ্রবের মধ্যে দিয়ে ইংরেজকে ভারত-ত্যাগে বাধ্য করাই ছিল 
[তনাঁট 'বপ্রবী-কেন্দ্রের লক্ষ্য । বপ্রবীরা এবং গ্রাম্ধবাদশরা, কোনো 
দলের সাক চিন্তা-ভাবনা ছিল না দেশ স্বাধীন হলে শাসক-শ্রেণণর 
চাঁরত্র কেমন হবে । 


১৯২৫ সালের ১ নভেম্বর বাওলাদেশে ওয়াকর্সি এ্ড পেজান্ট-স 
পাত গাঁঠত হয়) ১৯২৭ সালে বোদ্বাই-তে এবং ১৯২৮ সালে 
পাঞ্জাবে ও উত্তরপ্রদেশে এই পাটি জন্ম নেয় । বাঙলাদেশে এই পাটির 
নামকরণ হয়, বঙ্গ'য় কৃষক ও শ্রীমক দল । 
হুগলী 'বদ্যামান্দর-কেন্দ্রে ধরণণকান্ত গেস্বামখ, আবদংল হালিম, 
সরাজ.ল হক, ভূপাঁতি মজ'মদার প্রম,খ পরস্পর খ.বই ঘাঁনষ্ঠ 'ছিলেন। 
ম.জাফফর-সাহেবের সঙ্গে ধরণকান্তের পরিচয় কাঁরয়ে দেন আবদুল 
হালিম! ধরণীবাবূর মনে সংশয় হিল, বঙ্গ কৃষক ও শ্রামিক-দল 
এবং কাঁমটানস্ট পাটি এক কিনা । মজাফফর আহমেদ লিখেছেন £ 
'আমরা তাঁকে (ধররণীনাবকে ) বখঝয়োছিলাশ খে বঙ্গীয় কৃষক ও 
শ্ীমক-দল ছন্মাবণে কাঁমউীনস্ট পাটি নয় -আমার জীবন ও 
ভারতের কামিউীনস্ট পাঁট £ মন্জাফফর আহমেদ, পু ৫৩৩ । 
কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে ভারতে কমিউনিস্ট-আন্দোলন একটা 
পৃথক ধারায় ,প্রবাহত হাঁচ্ছল। দই দলের কারো সঙ্গেই, জাতীয় 
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মক্ক-আন্দোলনের কোন সম্পক' ছিল না। মজাফফর আহমেদের 
সঙ্গে এম. এন: রায়ের যোগাযোগ যেমন ছিল, তেমানি আন্তজাতিক 
কাঁমউানিস্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগসত্র ছিল চিতিপন্রে । মুজাফ-ফর; 
সাহেব অবশ্য এম. এন: রায় নালনী গ-প্ত বা অবনী ম.খোপাধ্যায়ের 
মত বিদেশের লার-সংগ্রহ কপে দেশের মা উবর করতে চানাঁন, তাঁর 
কর্ম ও চন্তাধারা ছিল দেশের মাটির সঙ্গে জারিত। ওাঁদকে ১৯২৬ 
সালের ১৬ থেকে ১৮ এাপ্রল 'তিনাঁদন কলকাতায় কামউীনস্ট পার্টি 
অফ হইীন্ডয়ার এক গোপন কনফারেন্স হয়। এটা ছিল ধরণী 
গোস্বামী গোপেন চক্ষবতাঁ ও তাঁদের সঙ্গখদের আলাদা এক কমিউীনস্ট 
পাটির কনফারেন্স । ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে কোনো সম্পক ছিল 
না। এন. এন. রায় অবশ্য ব্যাপারটা জানতেন, গকন্ত ম.জাকফফের 
আহমেদ একেবারেই অবাঁহত ।ছলেন না । এইভাবে ভারতে কামউরীনস্ট 
ভান্দোলনের বিপরীত ধারা পাশাপাঁশ চলাছল। 
সশস্ত বগ্নব-আন্দোলন থেকে াবব-ক্ক হয়ে অনেকেই কাঁমিউীনস্ট 
হয়েছেন। 'মুগ্গাত্র-দল ত্যাগ করে কাঁমউীনস্ট পাটিতে যোগ 
1দয়েছেন, বিজয় মোদক, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-দখলের অন্যতম প্রধান নায়ক 
গণেশ ঘোষ । ভারতে মাকসিবাদ-চঢা ও তার বিকাশে কয়েকাঁট রাজ- 
নৌতক দলের ভূমিকা এখানে উল্লেখ বরা যেতে পারে । ১৯* ওয়াকাস 
এণ্উ পেজান্টস পার্ট ২. 4৭ »নসোলিডেশন ৩ হীণ্ডিয়ান 
প্রলেতারয়ান রেশালউশনার পাটি ৪, ডেমোক্কাঁটিক ভ্যানগার্ড 
(ওয়াকাঁস পাটি অব হীণ্ডয়া) &* কংগ্রেস সোসালস্ট পাটি ৬* রেভ- 
1লউশনার কাঁমউীনস্ট পাঁচ অব হাশ্ডয়া ৭. লেবার পাট! 
--ভারতে মাক'সবাদ £ উৎপাত্ত ও বিকাশ, বুদ্ধদেব ভভ্রাচার্য। 
পণরবর্তন, ১৬ মার্চ ১৯১৮৩, বষ্ & সংখ্যা ৩৬, পু. ১২-১৭। 
প্রাণতোষ কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক দলভুক্ত হন ১৯২৩ সালের ১৩ 
এাঁপ্রল তারিখে দুচুডায়। গান্ধীবাদের প্রাতি ছদ্ন-আনসগতো থেকে 
গ্রকৃতপক্ষে যুগান্তর-দলের হয়ে কাজ করতে থাকেন। ১৯২২ সালে, 
৩২ নং কলেজ দ্কোয়াণে, ম.জাকফর-সাহেবের সঙ্গে তার সক্ষাৎ হয়। 


৯০৪ 


নজর্‌লও থাকতেন সেখানে । ১৯২৪ সালে মুজাফ.ফর-সাহেব 
কানপুর-কমিউনস্ট-বড়যন্ত্-মামলায় আসামীর্পে চিহিত হলে. 
দেশব্যাপী আলোচনার মধ্যমাণ হয়ে ওঠেন । কাজী নজরুল উচ্ছ্বাসত 
হয়ে মুজাফফর-সাহেবের গুণগান করতে থাকেন । ১৯২৬ সালে 
প্রাণতোষ আহমেদ-সাহেবের কাছের-মানৃষ হন । 

১৯৩০ সালে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের উদ্যোগে ইন্ডিয়ান প্রোলেতা- 
রয়ান রেভোলিউশনার পাটি গঠিত হলে, পাঁরতোষ এই দলে 
আসেন । আট বছর পরে, ১৯৩৮ সালে মতান্তরে ১৯৩৯ পারতো 
সরাসাঁর কাঁমউীনস্ট পার্টিতে যোগ দেন! তখন থেকে আজ পযন্ত 
(১৯৮৯) গতাঁন কাঁমউীনস্ট পার্টির সরব্কক্ষণের কমন । পাটি ভাগ 
হবার পর তিনি ভারতের কাঁমউীনস্ট পাটি (মাকর্সবাদী )-তে 
এসেছেন এবং হুগলশীজেলার “কৃষক-সভা'র বিশিষ্ট নেতা-র্‌পে কাজ 
কবেছেন। বর্তমানে ভারতের কমিডীনন্ট পার্টি (মাক্সবাদী )-র 
হুগলীজেলার অন্যতম সহকারী সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ সি. প. আই 
( এম) দলের অনাতম সভ্য এবং বঙ্গীয় কৃষক-সভার সম্পাদক, পরবতর্শ- 
কালে সহ-সভাপতি । 

পারতোষের মনোভাব ও আদর্শ মূজাফ-ফর-মনুসারী। আর 
প্রাণতোষ একই মতাবলম্বী তবু পাটির সভ্য না-হয়ে শুধু সমর্থক 
হয়েই রইলেন । 


কাঁলচরণ ঘোষ তাঁর চন্দননগরের বাড়িতে কামউানিজমের পঠন- 
পাঠনের জন্য স্কুল খুলেছিলেন। .এই স্কুলে যাঁরা পাঠ নিতে 
আসতেন তাঁদের মধ্যে ভবানী মুখোপাধ্যায় মহশতোষ নন্দী লক্ষ্মী 
পাল, আনন্দ পাল, পুষ্প ঘোষ প্রমূখ উল্লেখযোগ্য । কাঁলিচরণের 
স্কুলের এইসব ছান্র/ছাত্রীরা শুধ ঘরে বসেই পাঠ নিতেন তা নয়, 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও আদর্শ প্রচারের জন্য গ্রামে-গ্রামে চলে যেতেন । 
চন্দননগরে কাঁমউানজম-চচাঁ ও প্রসারের ক্ষেত্রে কালিচরণ ঘোষের 
ভীমকা অনেকখান । 

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে সস. পি. আই (এম), সদস্য ভবানী মুখো- 
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পাধ্যায় উত্তরকালে প্রথম বামফ্রন্ট মন্সভার পারষদশীয় মন্ত্রী এবং 
দ্বতীয় বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার পাঁরবেশ-মন্তীীর ভূমিকায় জনগণের সেবায় 
তাদের কাছের-মানূষ হয়ে উঠেছেন । 


মহশতোধ নন্দী-_ চন্দননগরের বিখ্যাত নন্দী-পারবারের সন্তান । 
চন্দননগর যখন 'বপ্নবের আগগ্মিশখায় ঝলসে উঠেছে তখন এই নন্দী- 
পারবাবের ছেলেরা পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে বহ্‌ কাজ করেছেন । বঙ্গভঙ্গ- 
আন্দোলনের সময়ও, এই পাঁরবারের সন্তানগণ গপ্ত-সামাতির'ক্লয়াকাণ্ডে 
আত্মীনয়োগ করৌছলেন । চন্দননগরের অনাতম বিগ্রবী-নেতা ছিলেন 
_সন্তোষ নন্দী । তাঁর দু্‌ই ভাই গোপাল নন্দী ও মহশীতোষ নন্দী 
বপ্রবীদের চিঠিপত্র ও অগস্রাঁদ গোপনে চালান দতেন । মহশীতোষ 
নন্দী পরবতাশকালে সস" পি. আই- (এম) পাঁটিতে ধোগ দেন। এখন 
তান হূগালি জেলার সং পি মাই" (এম) পাটির অন্যতম সহকারী 
সম্পাদক । ানললস « নরহংকাব কমন । 

পুচপ ঘোষ তেভাগা-আন্দোলনে মাহলা-দলের নেতৃত্ব দেন । 
ওই দলেন পাঁচজন মাহলা পালিশের গাাঁলতে মারা ঘান। পন্প 
ঘোষের এ গাল লাগে তবে চিকিৎসা এ শশ্রষায় সেরে ওঠেন এবং 
আজও তান শোষণ-মবন্তর সংগ্রামে সামিল । 

কামউীনস্ট পাঁট বখন আণ্ডারগ্রাউণ্ডে তখন প্রাণতোষের বাড়িতে 
প্রায়ই গ্তসভা হত । প্রসঙ্গত, প্রতাপপঃরের এই বাড়তে হূগাল 
জেলা কাঁমউানিস্ট পাঁটর প্রাতিষ্থা হয় । সোঁদনের এই প্রাতিষ্ঠা-সভায় 
উপ্পান্থিত ছিলেন, পি. সি যোশী, বিজয় মোদক, প্রাণতাষ, পাঁরতোষ, 
হামদ-ল হক, সংশীতল রায়চৌধ,.রী, ধব্ণী গোদ্বামী, কাঁলচরণ 
ঘোষ, সন্তোষ ভন প্রমখ । হগাঁল জেলায় ক!মউীনস্ট পাটি গড়ার 
প্রস্তাব ও প্রেরণা মূখাত কাঁলচরণ ঘোষ বিজ্ঞ মোদক ও পাঁরতোষের । 
গ.প্রস্ভা চলত প্রাণতোষের দোতলার লাইঝোর-ঘরে । রাজরাজেম্বরী 
দেব তদারক করতেন । তেল-মাথা মাড় আর চা গিয়ে যেতেন 
সকলকে । এই সংগ্রামী মাহলা সশস্ধ-আন্দোলনে সহযোদ্ধা হিসাবে 
ও কাঁমউীনিস্ট-আন্দোলনে কমরেডরূপে নীরব ভূঁমকা পালন করে 
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গেছেন আজীবন । 

আর-এক সংগ্রামী মাহলার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । প্রতিভা 
গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ হয় ফাঁরদপুরেই ১৯৩৩ সালে । স্বামী কুলঈন- 
বংশের এক কুসন্তান। মধ্যযুগীয় মানাঁসকতার ফলে স্ত্রীর উপর 
অত্যাচার ও পড়নের শেষ ছিল না। একাঁট পন্রসম্তান জন্মায় । এই 
পুত্রের প্রাতি অবহেলা ও মাতার প্রাতি অত্যাচার সীমাহশন হয়ে ওঠে । 
আহার জুটত না আধকাংশ দন । স্্ান হত না নিয়ামত । অশান্ত 
প্রাতাঁদন। 


এক ভাশংর হরেন্দ্ুনাথ ছিলেন ঢাকা জেলার অন্যতম বিপ্লবী । 
গ্রামে তান এক প্রাইমারি স্কুল খুলোছিলেন, প্রাতভাকে সেই স্কুলে 
প্রধান শাক্ষকা ীনযুক্ত করলেন । প্রাতিভা এই সময় উচ্চাঁশক্ষার বাসনা 
জানঘে পাঁরতোষকে চিঠি লেখেন । পাঁরতোষ একথা জানায় দাদা 
প্রাণতোধকে ৷ প্রাণতোষ এ ভার গ্রহণ করেন ! 

চুড়ায় এসে সপ্ন প্রাতিভ ওঠেন প্রাণতোষের আশ্রয়ে । বন্ধু 
1শশর্‌ চট্টোপাধ্যায় তাঁকে চন্দননগর বুড়ো-শবতলায় ভারতী 'বদ্যা- 
লয়ের প্রধান শীক্ষকা করে দেন। সেঢা ১৯৩৮ সাল । 

প্রতিভা বহশ্রমে অনলস পড়াশোনা শর করলেন । পাশ 
করলেন আই এ., বং এ 1 এই পড়াশোনার সঙ্গে তাঁকে পত্রের শ্রাতি 
যত্ব নিতে হত সংসার দেখতে হত পাটির কাজ করতে হত। পাঁরতোষ 
[বজয় মোদক কালিচরণ ঘোষ কমল চট্রোপাধ্ায় ও আরও অনেকের 
সঙ্গে পাঁটর কাজ করতে হত। প্রাণতোষ নয়ামত খবর নতেন। 
এম. এ. পড়ার সময়েও তাঁর কাজ ছল একই রকম । 

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, কোনো কোনো নেতা স্বাথ্থপর সাীবধা- 
বাদেরদকে ঝুকে পড়েন। ১৯৪৯ সালের ২৭ এপ্রল, রাবার, 
তৎকালীন মাঁবভন্ত ভারতের কাঁমউনিস্ট পার্টির আহ্বানে বন্দীম্ান্ত ও 
বন্দীর মধাদাদানের দাঁবতে এক দীঘ" মাছল কলকাতার রাস্তায় নামে । 
ম.খ্যমন্ত্ী ও প2ীলশমল্তশ তখন ডঃ 1বধানচন্দ্র রায় আর দেহরক্ষা-সন্ত্রগ 
ভূপাঁত মজমদার'। এরা দুজন 'মাছলের গাতরোধের আদেশ 
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[দলেন। ইশ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হল থেকে বৌরয়ে মিছিল বউবাজার 
স্ট্রট ধরে এঁগয়ে চলাঁছল কলেজ স্ট্রীটের দকে--সেখানে আর-এক 
[মাছলের সাথে যুন্ত হবে বলে। পুলিশ পথরোধ করে । প্রাতভা ও 
সহযোদ্ধারা পুীলশ-ব্যাঁরকেড ভেঙে এগিয়ে যেতেই প্ীলশ প্রথমে 
লাঠি চালায় পরে মাছিল রোধ করা যাচ্ছে না দেখে গাল ছোড়ে । 
প্রতিভা লাতিকা গ্ঈতা ও আময়া ল.টয়ে পড়লেন মাতে । ইংরেজ 
চলে গেছে কিন্তু রন্তবীজ রেখে গেছে । ভূপাঁতবাবুরা সেই রন্তবীজের 
ফসল । প্রাতিভা গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাগনী প্রভা জীবতা এবং দাদর 
পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন আজও । দলত্যাগী আরও একজন-_ 
ধরণী গোস্বামী । তান যোগ দেন সি পি আই দলে। 

হুগাল জেলার কাঁমউীনস্ট-আন্দোলনে আর-একজনের নাম 
[বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তান রেবতী বম্ণ। অনহশীলন-সামাতি 
হতে কাঁমিউনিস্ট পাটিতে এসোঁছলেন । সাঁমাততে থাকাকালশন 
সাহত্য-প্রচারের উদ্দেশ্যে বন্ধু নামে একটি মাসক পাত্রকা প্রকাশ 
করতেন। লেখার দকে তাঁর ঝোঁক ছিল। কামউীনিস্ট হবার পর 
মাকসবাদ-সম্মত নানা রচনা লিখতে থাকেন । পাশাপাঁশ কাঁমউ- 
ঠানজমের ক্লাস নিতেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কাঁমিউীনস্ট-আন্দোলনে 
সামল হতে উদ্বদ্ধ করতেন । 


কারাবাস করেছেন দীর্ঘকাল । যৌবনকে কারাগারে বিসজন "দিয়ে 
প্রো বয়সে ম্ান্ত পান এবং সঙ্গে করে আনেন কালব্যাধি-কুষ্ঠ । এই 
ব্যাধি নিয়ে প্রতাপপ,রে কামউানস্ট পাটির জেলা-আঁফসে তান ওঠেন 
এবং বাস করেন। এখানেও তান পাটির ক্লাস ?নতেন এবং গ্রন্থাঁদ 
রচনায় ব্যাপ্‌ত থাকতেন । 'সমাজ ও সভ্যতার কুমাঁবকাশ' তাঁর রচিত 
একাট গ্রন্থ । তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ হল, কার্লমাকসের 'ক্যাপটাল- 
গ্রন্থের সহজ অনুবাদ । বহু বাঙলা ও ইংরাঁজ পত্রপাত্রকায় তাঁর বহু 
ম্‌লবান র5না ছাড়য়ে হটিয়ে আহে। সেগযাল সংকলন প্রয়োজন । 

মুজাফফর আহমেদ খুবই স্বেহশীল 1ছলেন প্রাণতোষের উপর। 
প্রাণতোষ নানা বিষয়ে তাঁর কাছে পরামর্শ নিতেন । কেন্দ্রীয় সরকার 
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যখন »বাধীনতা-সংগ্রামণদের তাম্রপন্র ও মাসক-ভ'তা দেওয়ার ব্যবস্থা 
করেন তখন প্রাণতোষ তাঁর কাছে জানতে চেয়োছলেন এটা গ্রহণ করা 
সংগত হবে কিনা । কংগ্রেস-দল কতৃক নানাভাবে নিযাঁতিত হওয়া 
সত্তেও, তান বলেন, ওটা নিয়ে নাও ॥ প্রাণতোষের সাংসারক 
দুদ্দশার কথা 'ববেচনা করেই তাঁর এই সম্মাত দান। 

পাঁরতোষ কিন্তু দাদাকে ছাঁড়য়ে তনেকদ,র এগিয়ে গেছেন। 
দাদা যখন শ্রীরামপুরে শৈলেশ মিত্রের বাঁড়তে পাঁচ ভাদুড়ী কালিপদ 
চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করছেন তখন 
ছোটভাই লাল-ঝান্ডা কাঁধে নিয়ে এীগয়ে চলেছেন কৃষক-আন্দোলনের 
কন্টকাবৃত পথে । 

১৯৪৯ সালে পাণ্ডুরায় ক্ষেতমঙংরদের নিয়ে যে মজার-লান্দোলন 
হয় পাঁরতোষ তার নেতৃত্ব দেন। প.ীলশ তাঁর খোঁজ করছে বুঝতে 
পেবে তান পলাতক অবস্থায় কখকদের মধ্যে গোপনে কাজ করে যেতে 
থাকেন। বোঁশাঁদন এই গোপনতা রক্ষা করা যায়ান । প্রালশ তাঁর 
আশ্রয়স্থল হঠাৎ ঘেরাও করে । পাঁরতোষ ধানক্ষেতের মধো লাাকয়ে 
পড়েন । শোনচক্ষ; পুলিশ সেইদকে ধাবিত হয় । একক খণ্ডয,ণ্ধে 
পাঁরতোষ পরাস্ত হয় এবং তাঁর পাঁজরের ডানশদককান এক-একাঁটি 
জয়েন্ট ভেঙে, মাথা ফাঁটয়ে দেওয়া হয় । তাঁর ?তিন বহর সশ্রম 
কারদ'ড হয় । 
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বোঁড়য়েন্ট প্রসেস-এ চাকার করতে-করতেই চন্তাটা মাথায় 
আসে । বন্ধ্‌দের কাছে জানালেন বাসনা-নজরুলকে নিয়ে একখানা 
বই লিখলে কেমন হয়। বন্ধ্‌রা উৎসাহ দিলেন । প্রেরণা সণ্ণার 
করলেন শিল্পাচার্য ভোলা চট্টোপাধ্যায় (ভি. সস.) ও দেবদত্ত এন্ড 
কোম্পানর অন্যতম মালিক আনল দেব। 

পনেবো দিনের মধ্যেই লেখা শেষ । “কাজী নজরল" । প্রকাশক 
- দেবদর্ত এণ্ড কোং, ৪/৩৮ চিত্তরঞ্জন কলোন, কলকাতা-৩২। 


৯০৪) 


প্রচ্ছদ__ভোলা চট্টোপাধ্যায় লাল-কালিতে কাজী আর দেবদত্ত এড 
কোং, মাঝখানে সাদা - নজরুল লেখা । আবছা কালো পটভূমির বাম 
থেকে ডানাঁদক বরাবর ধাবমান উজ্জল এক ধূমকেতু । পত্ঠা সংখ্যা 
--১২৯, প্রকাশকাল--১১ জৈযষ্ঠ ১৩৬২ বঙ্গাব্দ অথাৎ ইংরোজ ১৯৫৫ 
সাল। মধদ্রক - বি. বি. টাট, এইচ. এস. প্রেস বরানগর । উৎসর্গ__ 
ভোলা চট্রোপাধ্যায় ও কাজী নজরুল । 

এই প্রসঙ্গে আর একাঁট তথা--রস্থট প্রকাশ পাবার আগে, হুগাঁল 
[পপলপাতর 'নবাব,ণ সঙ্ঘ” কাজী নজরুল সম্বন্ধে কছ; লিখতে 
বলায় প্রাণতোষ হ,গাঁলতে নজরল" নামে একা প্রবন্ধ লেখেন । ওই 
প্রবন্ধাট পরে ১৫& জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১ সালে 'দেশ' পাত্রকায় প্রকাশত হয়, 
পু. ২৯২-৯৪ । এই সংন্রেদেশসম্পাদকহ সাগরমর ঘোষেল সঙ্গে সখ্য 
হয়। 


বই 


বইটতে একাঁটমান্ু ছাঁব ছিল কাজণ-সাহেবের ৷ দল-মাদল কামানের 
গায়ে হেলান-দেওয়া কাজার যোবনদীণ্ত সেই ছাঁবখান। আর, 
পছনের মলাটে লেখক প্রাণতোষের ছোট একাঁট আলোকাঁচন্র। 
শনবেদন' দিয়ে শর, পরে 'পথচারী' নামে কাজীর একাঁট কাঁবতা । 
এগারো অধ্যায়, উপশংহার এবং পারাশষ্ট “ক' ও খ'। সপন 
ছিল না। বহইট লখতে নান। ও।বে পরামশ' দিয়েছেন কাব সবোধ 
র.য়, অরাঁবন্দ পোদ্দার, ব্রজীবহারশ বর্ধমণ, কাব সাঁরৎ শমা, কব প্রণব 
শমন্র, রাখালচন্এ চকবতশ, শাক্তরগ্রন গঙ্গোপাধ্যায় পাঁরতোষ চট্রো- 
পাধ্যায় প্রম,.খ | 
বইটি প্রকাঁশত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পড়ে যায়। কারণ, 
এটই কাজশ নঞ্জরুলের প্রথম জীবনী-গ্রন্ত। পাঁশ্চমবাংলায় নজরংল- 
চচার সনব্রপাত এই গ্রীস্থ প্রকাশ হতেই । ওপার বাঙলায় আব,ল ফজল 
১৩%৪ সালে 'শীবদোহশ কাঁ নজরুল? নানে একখান বই লেখার চেষ্ট। 
কবোছিলেন, কিন্ত এতখানি সার্থক রচনা হয়ান। আর একজন, 
পশ্চিমবাংলার আন্দংল কাঁদর ১৩৪৮ সালে “সান্তাঁহক কৃষক" পাত্রকায় 
ঈদ সংখ্যায় ৯-১০ প-্ঠায় 'নজব,ল জশবনী' নামে একা গুবন্ধ 
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লেখেন । প্রাণতোষ তাঁর গ্রন্থের ২য় সংস্করণে উল্লেখ করেছেন । 1৬ 
এম, লাইবোর, ৪২ কর্ণ ওয়ালিস স্ট্রীট কলকাতা-৬. থেকে নজরুলের 
সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে আজাহার উদ্দীন খান প্রণসত আলোচনা-গ্রস্থ “বাংলা 
সাহত্যে নজরুল' প্রকাশিত হয় । এট একখান উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । 


প্রাণতোধের 'কাজী নজরুল" গ্রন্থের 'দ্বিতায় সংস্করণ প্রকাশ করেন 
নাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ। এই সংস্করণের প্রচ্ছদ আঁকেন 
মাকসবাদী নেতা ও 'িধানসভা-সদস্য মনোরঞ্জন হাজরার ভাই প্রশান্ত 
হাজরা । ছাপা হয় গণশান্ত প্রেসে। প্রকাশ পায় ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০ 
(ইং ২৫ মে, ১৯৭৩)। পূঙ্ঠাসংখ্যা বেডে তিনশো ছান্রশ, অধ্যায় 
একান্রশ । “আমার কোৌফয়ং নামে লেখকের ভুমিকা যুক্ত হয় । 

তৃতীয় সংস্করণাঁট পাঁরবত'ন পাঁরমাজন পাঁরব্ধন না-করে প্রকাশ 
করেন এ. মুখাজ এণ্ড কোং, ২ বাঁঙ্কম চাটুজ্জে স্ট্রীট কলকাতা-৭৩ । 
'বাজী নজরুল" গ্রঙ্থে 'সাংবাধক নজরল" নামে যে অধ্যায়াটি আছে 
সোঁটকে আরও পাঁণশশীলত ও নথাসমৃদ্ধ করে প্রাণতোষ একি গ্রন্থ 
লেখেন । সা বাদক নজর.ল'। ১৯৭৮ সালে প্রকাশ কারন দি 
াসেটাইলসং, ই বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রট, কলকাতা-৭৩ । পঙ্ঠা সংখ্যা 
-১৩১, প্রচ্ছদ তর.ণ দত্ত । মূদ্রুকক আনন্দ, ৩ 'ব, মদন মিত্র লেন, 
কলকাতা-৬ 1 প্রচ্ছদ আঁকেন _চার« রায় । প্রচ্ছদের বষয়বস্ত £ 
ধূমকেতু" আর 'লাগুলের' পটভাীমতে দেখানো হয়েছে ধাঁনক ডানহাতে 
শ্রীমকের রন্তু নড়ে বাঁহাতে ধনসম্পদ সণ্চয় করছে । এই বইটি 
রচনা করতে প্রয়োজন হয়, ধূমকেতু লাঙল গণবানণ প্রভাতি পাঁপকার 
আ'রাঁজন্যাল কাঁপ। 'লাঙল' পাত্রকার ফাইল পাওয়া ঘায় কমরেড 
আবদুল হালীমের সংগ্রহ থেকে । ধ.মকেতু পাত্রকা-বঙ্গীয় সাঁহতা- 
পারষদে । প্রাণতোষ ও নাট্যকার মন্মথ রায় উভয়ে মলে পাঁশ্চমবঙ্গ 
সরকারের প্রযোজনায় “'কাঙ্জী নজর,ল' লামে বে তথ্যাচত্রাট 'নিমণি 
করোছলেন সেই সত্রেও প্্নো কাগজের ফাইল পেতে সশবধা হয় । 
তাছাড়া, 'বজয় সেন, পাঁরতোব চট্টোপাধ্যায়, বাঁধন সেনগ-প্ত প্রভূত 
সাহায্য করেন ।. 
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কাজণ যখন কাব্যাকাশে জ্যোতি্কর-পে প্রাতিভাত তখন তাঁকে 
[নয়ে বাক-ীবতষ্ডা ও আলাপ-আলোচনা তুঙ্গে । প্রাণতোষ দংঢতার 
সঙ্গে তার জবাব 'দতে লাগলেন নানান চিঠিপন্রে ও প্রবন্ধে । 
'পাশ্চমবঙ্গ' পান্রকায় পর-পর দুটি লেখা প্রকাশ পেল। এই-সব 
লেখালোখর পাঁরপ্রেক্ষিতে তাঁর মনে হল নজরুল-সম্বন্ধে আরও কিছ 
লেখার আছে । তারই ফলস্বরূপ রাঁচিত হল- কাজ নজরুল (২য়)। 
বইট পাশ্চমবঙ্গ বামফ্রণ্ট সরকারের আংাঁশক অন.দানে এবং বাঁকটা 
পাশ্চমবঙ্গ হগাঁল জেলা পাঁরষদের অথানকতল্যে প্রকাশিত হয় । 


এছাড়া, নজরুল-বধয়ে একটি কাব্যগ্রশ্থ রচনা করেছেন প্রাণতোষ । 
এ শীবষয়েও তান পাঁথকৎ- নজরুলের উপর সমগ্র কাব্যগ্রন্থ এখনও 
কেউ লেখেনান । বইটি আজও পাণ্ডালাপ আকারে রয়েছে। 
সহৃদয় কোনো প্রকাশক অখবা পশ্চিমবঙ্গ সরকাবের সংস্কৃতি-দপ্তর, 
এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিলে নজর,ল-চচবি একাঁট নতুন 1দগন্ত উন্মোচত 
হবে । 
নজরল একাট নাম 
জাঁপ আঁবরাম 
জানাই প্রণাম । 
নপশাডত জনগণ 
দেবতার দাখ।। 
প্রাণতোষের লেখা কাঁবতা । এটাই তাঁর জীবন-বেদ। 


২০. নজরুল-চচাঁর নানাদক 


বত'মানে নজরুল-চচা মুলতঃ দুটি ধারায় বিভক্ত । ১. বাঁণজ্য 
ও ২. গবেষণা । বাণাঁজ্যক ধারাটি সম্বন্ধে কোনো কথা না-বলাই 
ভালো, কেননা নজর.ল তাদের কাছে শুধু এক পণ্য । গবেষণামূলক 
কাজে যাঁরা উল্লেখমোগ্য তাঁরা হলেন £ 

মুঞজাফফর আহমেদ, আজাহারউদ্দীন খান, প্রাণতোষ চট্রো- 
পাধ্যায়। গোপাল হালদার, ড. সঃশসলকুমার গ.প্ত, শৈলজানণ্প মুখো- 
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রাজ 


পাধ্যায়, আঁচন্ত্যকুমার সেনগ-প্ত, আতাউর রহমান, কঙ্পতর, সেনগ-প্: 
নারায়ণ চৌধুরী, মিলন দত্ত প্রমূখ । 

নজরুল-চচার এই রথনবৃন্দ সকলেই কিন্ত সততার সঙ্গে কাজ 
করেনান। কেউ কেউ আবার নজরুলের গান ভাঙয়ে বাণিজ্য করতে 
চেয়েছেন, অন্যপক্ষে দ-একজনকে বাদ দিলে সাঁত্যকার গবেষণাধমশ 
কাজ করেছেন অনেকে । বাঙলা দেশে এইরকম গবেষণাধমশ কাজের 
পাঁথকৃৎ শাহাবুদ্দীন আহমদ । তাঁর লেখা "শব্দধানূকশ নজরুল' 
প্রকৃত অথে একটি গবেষণাগ্রন্থ । এছাড়া তাঁর 'নজরূল-সাহত্যে 
দর্শন', 'তীরন্দাজ' প্রভাত গ্রন্থও উন্নত মানের । রাঁফকুল ইসলামের 
'নজরুল জশবনশ”-ও গবেষণাধমন রচনা । অধ্যাপক সৈয়দ আল 
আশরফের নজরুল ঃ প্রেমের এক অধ্যায়' একাট তথ্যাভীত্তক মূল্যবান 
গ্রন্থ । 

পাশ্চমবাংলার নজরুল-চচার প্রধান দুই লেখক £ মুজাফ:ফর 
আহমেদ ও প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় । নজরুল বহুবার তাঁর সতশথ“দের 
কাছে বলেছেন, “মজাফ্ফর-সাহেব ছিলেন তাঁর বন্ধু দাশশীনক ও 
বক্ষক € হা161019111050107791 804 090100৩) 1 তান না থাকলে 
তোদের কাজীকে তোরা পোতিস না। এহেন মুঞজাফফর নজরুল 
সম্পর্কে দবাঁট গ্রন্থ লেখেন । একাঁট হল--কাজী নজর.ল প্রসঙ্গে 
(১৩৬৬ ), অনা ট-.কাজশী নজরুল ইসলাম £ স্মাতিকথা (১৯৬৫) 
এই দাট গ্রন্থে তান নজরুলকে প্রাতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন। তার পরই 
উল্লেখযোগা লেখক- প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় । তাছাড়া অ'রও তিনজন 
হলেন--শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (আমার বন্ধু নজরুল । হরফ 
প্রকাশনী, এ-৯২৬ কলেজ স্ট্রীট মাকেন্ট, কলকাতা-১২ 1 প্রথম প্রকাশ £ 
১১ জ্যৈষ্ত ১৩৭৫, জুন ১৯৬৮ )--তথ্যানভর গলপচ্ছলে নজরুল 
-জীবনী। ড. সংশঈলকুমার গন্ত (নজর,ল চাঁরত-মানস ) ও কজপতরব 
সেনগঞপ্ত (নজরুল গ্শীতি-অন্বেষা )- নজরুলের বহু দ:ভ্প্রাপ্য 
গান-সহ তথ্যনিভর বাঁলষ্ত আলোচনা-গ্রন্থ । 


[কছু লেখক আছেন যাঁরা অথেপার্জনের জন্য বাঁণজ্য করেছেন 
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নজরুলকে নিয়ে । ছোট্র একাঁট উদাহরণ £ ব্বনাথ দে সম্পাঁদত 
'নজরুল-স্মৃতি' (১৩৭৬) গ্রন্থাট । সাহাত্যিক সৃনশল গঙ্গোপাধ্যায় 
ওই গ্রন্থে একাঁট রম্য-রচনা লিখেছেন £ 'যাঁদ নীরব কাঁবর বোধ ফিরে 
আসে ।, এ-জাতীয় রম্য-রচনা 'স্মতিকথা'-য় ঠাঁই পায় কিভাবে 
বাঁণাঁজ্যক উদ্দেশ্য ছাড়া? ইদাঁনং এমন বহু তথাকাঁথত গবেষক 
দেখা যাচ্ছে যাঁরা গবেষণা-পন্রাঁট পস্তকাকারে প্রকাশ করে যশ ও অথ 
দুই-ই পাচ্ছেন। বাঁচি এই দেশ! 

নজরুল-সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্তেও, শেষ-বয়সে, নজরুলের 
অধ্যাত্ম-সাধনায় ববর্তনকে প্রাণতোষ বিকার বলেই মনে করেছেন। 
যাঁদও এই পর্বে রাঁচিত তাঁর গীতসমূহ প্রাতিভার আর-একাঁট উজ্জল 
প্রকাশ বলে শ্রদ্ধা জানয়েছেন। 

পুস্তকাকারে অগ্রাথত তাঁর বহ] প্রবন্ধ নানা সময়ে নানা পাত্রকায় 
প্রকাশিত হয়েছে । 

১ সাণ্তাহক বসংমতী । ৭৪ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা, ৭ জ্োৈষ্ঠ ১৩৭৬ । 

- নজর.ল ও তাঁর মা। 
২ সত্যযৃগ। ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭. রাববার | 
আমার দেখা নজরল । 
৩ পাঁশ্চমনঙ্গ । বিশেষ নজর.ল সংখ্যা । ২৬ মে, ১৯৭৮। 
দাঁরদু ও নজরুল । 
- পাঁশ্চমবঙ্গ, নজরুল ও নজরন্ল-চচা। 

[ এই প্রবন্ধ দ:টি পরে “কাজী নজরুল গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে সাম্াবিষ্ট 
হয়েছে । 


পাশ্চমবঙ্গে নজরংল-চচরি যথাষথ প্রচার ও প্রসারের জন্য একাঁট 
আকাডোমব প্রয়োজন উপলাব্ধ করেন সাংবাঁদক কঙ্পতর সেনগন্ত ৷ 
আকাদেমি প্রাতন্টিত হলে, তার প্রাতিষ্টাতা-কোবাধ্াক্ষ হন শ্রী সেনগ-প্ত। 
প্রধান প্ঠপোষক কমবেড মহজাফফর আহমেদ । সভাপাঁত -বচার- 
পাত শঙ্কবপ্রসাদ মন্ত্র! সহ-সভাপাতব্‌ন্দ--পাঁবন্র গঙ্গোপাধ্যায় জগৎ 
ঘটক মনোরঞ্জন হাজরা ও প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় । ঠিকানা ছিল -৬, 
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এন্টনবাগান লেন, কলকাতা-৯। আকাদেমি 'নজরুল-জয়ভ্তপ'-নামে 
একাঁট পান্নকা প্রকাশ করেন মহাজাতি সদনে নজধুল-জন্মোৎসব 
উপলক্ষে । পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ব্যাপকভাবে নজরৃল-চচা শুরু করেন 
নজরুল আকাডেমি । কিন্তু তার পরমায় আধককাল ছিল না। 

পরবতর্সকালে বর্ধমান জেলার কাঁবর জন্মস্থান চুরুলিয়া গ্রামে 
নজরুল আকাদোমর পুনঃ প্রতিজ্ঞা হয। এই প্রাতজ্ঞানের সঙ্গে যুত্ত 
আছেন - রেজাউল কাঁরম (সম্পাদক ) মযাহার হোসেন িয়াদ আল 
প্রমুখ । এরা সবাই নজরুলের আত্মীয়বর্গ। নানান সবিধার জন্য 
কঙ্পতরু সেনগন্প্ত ও অনুনয় চট্টোপাধ্যায়কে আকাদোমর সঙ্গে যুক্ত 
করোছলেন। 

এই প্রাতন্ঠান যাঁদচ ভারতে নজর.লকে জনীপ্রয় করার জনা জন্ম- 
ভঁমতে প্রাতি বৎসর তাঁর জন্মাঁদনে বৃহদাকার সাংস্কীতিক ত'ন:ষ্ঠানাদ 
করে থাকেন এবং বাঁভলন গুণশজনকে সম্বধনা ও প:রস্কার 'দয়ে 
থাকেন- পহরস্কার-প্রাপক এই গ.ণীজনদের মধ্যে আছেন কঙজপতর- 
সেনগপ্ত, ইন্দবালা দেবী, প্রণতোষ চট্রোপাধ্যায়, আবদ.ল কাঁদর, 
1মদ্ধে*বর মখোপাধায়, আজাহাবউন্দীন খান প্রমুখ এবং পশ্চিমবঙ্গে 
বামক্রন্টের পক্ষে প্রচারকম“ও চালাচ্ছেন, তথাপি, দ.রখের বিষয়, 
গবেষণাধমখ কাজ উল্লেখযোগাভাবে কিছুই হচ্ছে না। অথচ বাঙলা- 
দেশে নজরল আকদোঁম হতে প্রকাশিত 'নজরুল আবাডোম পাঁত্রকা"1ট 
কেবল স্ারক পাত্রকা নয়, নজরুল-চচার এক দিশারশও বটে । নানান 
ধরণের গগনমমলক রচনার দ্বারা নজরুল-চ৮রি সহায়তা করা হয় এই 
পাত্রকাটর মাধ্যমে । কিন্তু পাঁশ্চমবঙ্গের নজরুল-আকাদোমর স্মারক 
পাঁত্রকায় ঠিক তেমনাট পাওয়া যায় না। 


আকাদেোমর আহ্বানে প্রাণতোষ দ.'বার চুর]ালয়ায় নজরুল-মেলায় 
যোগদান করে বন্তব্য রেখেছেন বটে কিন্তু ঠিকমত সায় দিতে পারেননি । 
আকাদোমর সামীগ্রকতায় কেমন-একটা স্বজন-কতৃ ত্বের গন্ধ পেয়েছেন 
আর তাতেই তান আঘাত পেয়েছেন বোঁশ । কাঁবপত্নন সব্যসাচী ও 
আঁনরদ্ধের পাঁরবারের অসহ দাঁরদ্রু আর তার পাশে কাঁবর ভ্রাতুষ্পহ- 
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দের উত্তেজক নজরহল-চচাঁ কেমন-যেন 'নঃসার মনে হয়েছে তাঁর । 
প্রাণতোষ চেয়েছেন পাশ্চমবঙ্গে নজরুল-চচাঁ হোক লোভ ও 
নিভে'জাল । রুপের চটক নয় - সান্নষ্ভ গবেষণায় কাঁবর জীবন ও 
সাহত্য ভাঁবষ্যৎ-প্রজন্মের কাছে নতুন দ্বারউদঘাটন করুক । কাজীর নব 
মূল্যায়ন হোক । এই কাজে প্রাণতোষ আহ্বান করেন সকলকে । এবং 
এই কাজে যাঁরা লিপ্ত আছেন তাঁদের অনেককেই সাহায্য করেন 
নানাভাবে । মজফফর আহমদ তখন থাকতেন ৬১, কড়েয়া রোড, 
কলকাতা-১৯ এই ঠিকানায় । ওই ?ঠকানা থেকে তান প্রাণতোষকে 
দীর্ঘ একাঁট চা লেখেন তার 'কয়দংশ £ 'জমাদার শম্ভুরায় নজহাতে 
তোমায় যা খে দয়ৌছলেন তার একটা প্রাতালাঁপ তাঁম খব শীঘ্র 
যাঁদ আমায় পাঠিয়ে দাও তবে আম খাঁশ হব । তান হয়ত তোমাকে 
মৌখিক অনেক কথা বলে থাকবেন । সে-সব কথাও তুমি আমায় 
1লা1খতভাবে জানাবে । এত বেশী কস্ট আম তোমায় দিতে চাইনে । 
(২২ জুলাই ১৯৬৪ )। প্রাণতোধষ তাঁকে সাহাধ্য করেছেন সাধ্যমত । 


আবার ২২-১-৭৪ তারখে ঢাকা নজর্‌ল-আকাদোম থেকে 
নজর.ল-সাধক শাহাবুদ্দীন আহমদ এক চিঠিতে প্রাণতোষকে লিখলেন, 
'আপান আপনার গ্রন্থে যেসব তথ্য প্রকাশ করেছেন সেগলো ছাড়া 
নতুন কোন তথ্যাঁক আপনার হাতে আর আছে ১ নজরূলের অন্য 
কোন ফোটো 2 হণগাঁলতে যে বাড়িতে নজরল থাকতেন সে বাঁডর 
ফটোটা আপনার গ্রন্থে থাকলে বোধহয় ভাল হত ।' 

নজরুল-জীবনশকার আবদহল কাঁদর ঢাকা থেকে লিখলেন (১২-৬- 
১৯৬৫ )৪ “আপাঁন মন্মথ রায়ের বতমান ঠিকানা আমাকে 1দতে 
পারেন» নজরল ইসলাম দ:ু'খানা চিতি লিখোঁছলেন মন্মথ রায়কে, 
তার নকল আম চাই । যোগাড় করে দিতে পারেন 2 'আত্মশান্ত'তে 
নজরলের একটা দীঘ” পত্র বোরয়োছল আমার *বশ্‌র সম্বন্ধে । তার 
নকল যোগাড় করে দিতে পারেন 2 কিম্বা করূপে যোগাড় হতে 
পারে তার উপায় বাতলাতে শারেন 2 

মাঁণ বাগচী কলকাতা-২৮ থেকে ১৯৬৮ তাঁরখে লিখলেন ঃ 
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'অসহযোগ-আন্দোলনে নজরুলের ভৃমকা সম্পরকে আপাঁন সাঁশ্িক 
ব্যাখ্যা করেছেন তা ঠিকই । আপান এ দৃষ্টিকোণ থেকেই দেশবন্ধুর 
জীবনের প্রেক্ষাপটে বেটুকু পারেন নজরুল সম্পর্কে একটা ০1০ 
আমাকে পাঠিয়ে দেবেন । দাঁললের হাঁদস ঘা দিয়েছেন তার জন্যে 
অশেষ ধন্যবাদ ।' 

চন্দননগরের অমল মিত্র (২৯-৪-৭০)£ 'শৈলজাবাবুর 'কেউ 
ভোলে না কেউ ভোলে” বইটি এনোছি। “মামার বন্ধ; নজর,লের' 
সঙ্গে তুলনা করব বলে। আপনার বাড়তেই করব । আপাঁন একটা 
317110918171৮-র জন্য যে কটা নাম মনে পড়ে একটা কাগজে 
[লিখবেন ।” 


৭ অক্টোবর +৬৮ তাঁরখে বাঁধন সেনগ.প্ত (হালিশহর, চাববশ 
পরগণা ) £ প্রাণতোধবাব্‌, মুজফ'ফর-সাহেবের পরামর্শঅনুযায়ী 
অনেক আশা নয়ে আপনার কাছে এচাঠি লিখাছ। আশাকরি 
আপান আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন । আম কাজী নজরুলের 
গান সম্পকিত গবেষণার কাজে হাত 'দয়ৌছ । গত ৬ মাস ধরে এ 
ব্যাপারে নজর.লের সঙ্গশ, বধু এবং সম্পকে“ জ্ঞাত ব্যান্তদের সঙ্গে 
যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করাঁছ । এবং এ ব্যাপারে আপনার সাহাম্য 
আমার একান্ত প্রয়োজন ।' 

[নিতাই ঘটকও নজরুলের গানের ব্যাপারে প্রাণতোষের সঙ্গে 
পরামশ' করা প্রয়োজন মনে করেছেন । একাটি চিগিতে (১৫-৯-৭০ ) 
[তান |লখেছেদ £ “ওরে চাষী” গানখানর একঘেয়েমি ভাগার জন] 
একাঁঢ লাইনের সুর একট, বদলোছ । অবশ্য আসল সংরের সঙ্গে 
সমতা বজায় রেখে । সাক্ষাতে সাঁবশেষ আলাপ কর্ব ॥? 


মাসক বাঙলাদেশ পাঁণ্রকার সম্পাদক দুগাদাস সরকার ৪ “আপাঁন 
তো নজরুল-ভাণ্ডারী । কতো অজ্ঞাত কথাই তো আপনার স্মতর 
ঝুলতে রয়েছে, যা কেউ জানে না, এমন-সব কথাও আপান ইচ্ছে 
করলেই 'িলখতে পারেন । দয়া করে আমার অন.রোধ রক্ষা করে 
আমাকে বাঁধতৃ করবেন ।। 


১১৭ 


এইভাবে নানাজনে নানা ধরণের সাহায্য চেয়েছেন এবং প্রাণতোষ 
পরম উৎসাহে তাঁদের সহযোগিতা করেছেন । কিন্তু যাঁরা বকৃত করেন 
তাঁদের 'বরুদ্ধে তানি অত্যন্ত কঠোর । নন্দন' পাত্রকার সম্পাদক 
সৈয়দ শাহেদুল্লাহ-কে এই মর্মে তান একখানি চিঠি লেখেন, উত্তরে 
শাহেদলাহ-সাহেব লেখেন, নজর.ল বেচে থাকতেই তাঁর উপর অনেক- 
[কহ বর্ধণ হয়েছে কিন্তু সেসব 'ছিটানো-কাদার দাগ ছুই গায়ে 
লাগোন। নতন করে উদ্যম নিয়ে যাঁরা চেষ্টা করছেন তাঁদের সে- 
চেষ্টাও াবফল হবে। আমার প্রাত (এবং আমাদের অনেকের প্রাত ) 
আপনার সহ আপনার নিজগংণে । এর যোগ্য হবার চেত্টা কবে যাব ।, 

৪-৬-৬৯ ইং তাঁধখে লেখা হূগীলি জেলার কামিউীনস্ট পার্টির 
ণজলা-আফসকে লেখা এক পন্রে সাংবাদক কলপতর, সেনগণ্গ 
দলখেছেন £ 'প্রাণতোবধবাব,কে কাজে লাগাতে চাই বলেই জন্মোৎস ব- 
কামাঁটিতে তাঁর নাম প্রস্তাব করোছলাম, স্মারক-পনস্তকায় লেখার জন্যও 
তাঁর নাম আমরাই দিয়েছিলাম । কারণ আমরা জান, বথাথ বিপ্রবী 
নজরুলকে উপস্থিত করা তাঁব পক্ষেই সন্ভব। বিশেষ কবে যারা 
আধ্াাত্মকতায় নজরুলকে ভাড়াল করার চেষ্টা করছে তাদের 1 | 

আবাব আজাহারউদ্দীন খান লিখেছেন (৭-১-৫৬ ইং) ৪ ' আপনার 
রাঁচত “কাজী নজরুল" বইখানা পড়ার সৌভাগ্য এতাঁদনে হল । দ্থানশয় 
পাঠগার থেকে 'নয়ে এক বানঞক্বাসে পড়ে ফেললাম । খুব ভাল 
লাগল । আলড।র টুইস্ট এক-চামচ পাঁরচ খেয়ে চেশচয়ে উচোছলেন, 
আরো চাই । আপনার বইখানা পে আনার অবস্থাও হয়েছে তাই ।, 

প্রাণতোষ এই-সব স্তাতর উর্ধে, 1*,এহি মনে আজও কাজ করে 
চলেছেন । এক প্রীতহাঁসক কাঁব-প:রুষকে সামাগ্রক চিন্রায়ত করার 
সাধনাতেই [তান মশগল। তাই তান বলতে পারেন ঃ নজরুলকে 
1নয়ে।যে গাল-গঙ্প চলছে তাকে বাঁলষ্ত সা'হত্য-চাবক মেরে/আঁবকৃত 
নজর.ল-চ/আনা হোক দেশবাসীর কাছে । 

২১. সাহত্য-চচরি নানা দিক 
কাজী নজরুলের কাব্যসাহত্য-চেতনাকে াবশেষভাবে সমদ্ধ 


৯১৯০ 


করোছিলেন গন্পাঁত ভভ্রাচার্য। গসম্পাতবাবুর ইংরোজ-সাহত্যে 
জ্ঞান কাজীর কাছে এনোছিল এক নতুন জগতের সম্ধান । তিন বহ, 
[বদোশ-কাঁবতার স্বচ্ছণ্দ অনুবাদ করে ঘরোয়া অ।লোচনায় শোনাতেন । 
নজরুলের সঙ্গে প্রাণতোষও সেখানে থাকতেন । গনৎ্পাঁতবাব,র -০. ৫ 
(০ 01০ ৮৮৪১1 51111 -এর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা নজরুলকে ঝড়” কাঁবতা 
[লখতে প্রেরণা দিয়েছিল । তান 'শব্দকজপদ্র,ম' আভধান থেকে 
নানা শব্দ চয়ন করে, সংস্কৃত-কাব্যের সঙ্গে প্রাসাঙ্গক যোগসন্র স্থাপন 
করে মনোরম আলোচনা করতেন । কাজীর কাব্যে পৌরাণক উপমার 
যে-সব উল্লেখ পাওয়া যায় তার _পছনে গী্পাঁতবাবুর এই পাণ্ডিত্য- 
পূর্ণ আলোচনার পরোক্ষ অবদান অনেকখাঁন । প্রাণতোষের সাহ- 
[ত্যক মানাঁসকতাও গীম্পাতিবাব,র হাতেই গড়া । 
তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ-আম্দোলনের (১৯২৪) মোহন্ত অপসারণের 
দাঁবতে গীশ্পাতবাব ধরা পড়েন এবং হাজত-বাস করেন । তরহণ- 
সমাজ এই ঘটনায় বশেষ গাবে উদ্বুদ্ধ হয়। নজরুল এবং প্রাণতোষ 
এই আন্দোলনের সঙ্গে যুন্ত ছিলেন । গীহ্পাঁতিবাবধর কাছ থেকেই 
অন্ায়ের [বরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রেরণা পেয়োছিলেন নজরল ও 
প্রাণতোষ দ্‌মজনেই | 
প্রাণতোষ নৈহাটশীতে খেয়াল" নামে একাঁটি স'হত্য-পান্রকা 
সম্পাদনা করতেন। “খেয়ালশ'-র আড্ডা ছিল নৈহাটীর বাড়যোো-পাড়ার 
এডভোকেট নতীন্এনাথ মজ,মদারের বাঁড়তে । এই পাঁন্রকার সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ ও পনোক্ষভাবে যুক্ত ছলেন-_খগেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং কাঁবকুল 
সুবোধ রায়, চণ্ডী মিত্র, হেম বাগাঁচ, সযানম'ল বসু প্রমুখ ॥ কাজা 
নজরুল পাঁন্রকাঁটকে স্বাগত জানয়ে প্রাণতোষকে একটি কাঁবতা 'লিখে 
পাঁঠিয়োছলেন। কাঁবতাঁট এই রকম ৪ 
আয় রে পাগল আপন বিভোল 
খাঁশর খেয়ালী । 
হাতে নিয়ে রবাব-বেণু 
রঙীন পেয়ালী। 





৯৯৭১ 


ভোজপুরাঁদের প্রমত্ততায় 
মাতুক ওরা রাজার সভায়, 
আঙ্গনাতে জবালং রে তুই 

অরুণ-দেয়ালসঈ । 
ওরে খাঁশির খেয়ালশ। 


হুগলী শুভাথশ 
২০ ১০-২৪ নজরুল ইসলাম 


শেওড়াফশাল মধকু সাহত্য-সংসদের প্রাতিজ্ঞঠাতা সাঁললনন্দ্ 
ঘোষের পু আশিস প্রকাশ কবেন একাঁট সাহত্য-পাঁঞ্রকা-_-সিপন্দনঃ | 
সম্পাদক ছিলেন প্রাণতোষ । এক বছর পণমায়,র মধ্যে এই পান্রকায় 
[লিখেছেন -বনফ,ল, হরপ্রসাদ মিত্র, সাললচন্দ্র ঘোষ ও প্রাণতোষ 
প্রমখ । পা্রকাটিকে গণমুখী করার প্রচেষ্টা ছিল প্রাণতোষের | 

কাব্য ও সাহত্যের চারত্রক হবে তা 'িনয়ে একদা প্রাণতোষ 
অনেক াবতক করেছেন । “আর্ট ফর আট'ম সেক? কোনাদনই তান 
স্বীকার করেনাঁন। তান িশ্বাস করেন-আ।ট ফর পিপল 
সেক" । মাকসবাদশি গণম,খী সাহত্যেব উপরই তাঁর মাস্থা। তবে 
পাঁরতোষ যেমন মাকরিবাদণ-সাহত্যেই নিমগু প্রাণতোষ ঠিক তৈধন 
নন। তাঁর কৌতহগ রবীল্খনাথে, নজরুলে । বঙ্গ-সাহত্র অন্যান্য 
শাখাতেও । 

কখনও রবীন্দ্ুনাথ কখনও নজরুল তাঁর কীবতার উপর প্রভাব 
বস্তার কারেছে। প্রথম দিককার টউলোমলো কাঁবতার একটি উদাহরণ £ 
যা পেলাম ধন্য তাত্তেই আমি/হোক-না ছোট, আ্শাণক দেওয়া।আমার 
কাছে তাইতো জান দামি/তার লাগ? দেহ-মনে পথের ধূলায় নাম ।? 

তাঁর কাঁবতা নানা সনয়ে নানা পাঁণায় প্রকাশিত হয়েছে । 'দেশ' 
পাঁনকায় কয়েকবার, প.জাসংখ্যা বগান্তর, দৌঁণিক স্বাধীনতা, অভ্যুদয় 
প্রভাতি । বর্তমানকালে গোধ্যীল-মন (চন্দননগ্র), জনরব (হন্দমোটর), 
কান্টদীপ 'কোন্ননগর), রুপসী ধাঁরন্রী (আঁটপ,র), জঙ্গম (জাঙ্গপাড়া), 
প্রবাহ, পল্লশর ডাক (শ্রীরামপুর), নন্দন (কলকাতা), পখবেক্ষক 


৯০ 


(আসানসোল), অপর্ণ (বৈদ্যবাঁটি)। 

প্রব্ধকার হিসাবে বেশ বাঁলম্ঠ এবং প্রভাবমূস্ত । তাঁর আঁধকাংশ 
প্রবন্ধই অবশ্য নজরুল-ীবিষয়ক । অন্য বষয়ের রচনাও কিছু আছে । 
যেমন £ হুগাঁল জেলা ও নগেন্দ্রনাথ_ গায়ত্শ পান্রকায়। নন্দন-এ 
নজরুল কি মদ খেতেন 2 গবেষক সরোজমোহন মিত্রের বন্তব্যের 
প্রতিবাদে, এই প্রবন্ধাট বেশ আলোড়ন সৃষ্ট করোছল । সরোজবাবুর 
বন্তব্য, নজরুল মদ্যপ ছিলেন এবং লেখাটি প্রকাশত হয় ওই নন্দন 
পাল্রকাতেই । 

লেখা আবিরাম চলাছলই । রূপসী ধারন্রী পান্রকায় (শারদ 
সংখ্যা, ১৩৮৯ ) “নাট্যকথা, নাটের গর? ছোট একাঁট প্রবন্ধে নাটককে 
গণমুখী করার স্পন্ট 'নদেশ [দয়েছেন । নন্দন-এ শ্রীমক-কৃষকবন্ধু 
নজরুল? প্রকাঁশত হয় । সমরেশ-জায়া গৌরী বসুর মৃত্যুর পর, 
সমরেশবাবুর অনুরোধে, স্মাতিচারণ £ গৌরী বসহ-িছ কথা, 
কিছ স্মৃত' রচনাঁটি সাম্াঁবষ্ট হয় “আমাদের গৌরশ বস” নামক 
গ্রন্থে। (মৌসুমী প্রকাশনী পৃ ১৭-২০)। টেগোর রিসার্চ ইন:স 
টাটউটের সম্পাদক সোমেন্দ্রনাথ বসু-র অনুরোধে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সম্পকে একাঁট সঁচীম্তত প্রবন্ধ লেখেন । 


স্রষ্ঠা-র্‌পে প্রাণতোষের মূল্যায়ন করতে গেলে বলতে হয় প্রাবান্ধক 
হসাবেই তাঁর আঁধিক মুন্সিয়ানা। অথচ তাঁর নামের আগে চারণ- 
কব কথাটা অনেক সময় ব্যবহার করা হয়েছে । তাঁর কাঁবতায় চারণের 
রুপ ও ধমের প্রকাশ আছে বইশীক। তবে তান গ্রামে ও গঞ্জে 
নিজের লেখ। গান ধত-না প্রচার করেছেন নজরুলের গানই প্রচার 
করেছেন বৌশ । সেই হিসাবে চারণ' বিশেষণাট তাঁর নিজের ক্ষেত্রে 
অস্বাস্তর কারণ হয়েছে । স্বরচিত গণজাগরণমহ্লক গান নিজে গেয়ে 
প্রচার করাই চারণের প্রকৃত ধর্ম । 
একদা প্রচুর গল্প িখেছেন প্রাণতোষ । সংরক্ষণের অব্যবস্থায় 
সেই-সব গলপ লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছে । আনন্দবাজার' 
পাঁতকায় প্রকাশিত গঞ্পগনীল চেষ্টা করলে হয়তো উদ্ধার করা যেতে 
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পারে । এই সময়ে নামশীবন্রাট দেখা দেয়। 'প্রাণতোষ চট্রোপাধ্যায়? 
নামে অন্য এক লেখকের আঁবভবি ঘটে । ফলে, পাঠক-সমাজে 
বিদ্রান্তর স্টি হয়। তখন তান “চট্রোপাধ্যায়' বাদ দিয়ে, পোন্রক 
ব্যবসা-সত্রে পাওয়া, “ঘটক ীলখতে শুরু করেন । আবার আর-এক 
বপাত্ত । মাসক বসমতীর সম্পাদক ও সুলেখক প্রাণতোষ ঘটকের 
সঙ্গে নাম-সংঘাত । এই 'বপাত্ত ও 'বরাঁন্ত তাঁকে বরত করে । ফলে 
গজ্প-লেখার চচহি ছেড়ে দিলেন । 

স্বভাব-কাঁব হিসাবে তানি অজস্র কাঁবতা লিখেছেন ৷ রবীন্দ্র- 
নজরল প্রভাবমুন্ত কাঁবতার এখ1০ নম্‌না £ এই হোক রবীন্দ্র-জল্ম- 
[তাঁথতে/আমাদের শপথ, আমাদের সংগ্রামের এ্রক্যবদ্ধ বিদ্রোহের সুর/ 
মেহনত মানহষের খবর ঘরে ঘরে ছড়িয়ে যাক ( রিবীন্দ্রনাথ ১৩৮৬ 
-তে"। প্রাতিনাধ পান্রকা ) আবার “লোঁনিন' কাঁবতায় £ গভীরে 
তাঁকয়ে দোখ শ্রম বেছে।না খেয়ে যারা পাড়ায় পাড়ায় 'বত্ত উৎপাদন 
করে/তাদের পাড়ায় পাড়ায় তুমি আস-যাও/দারদ্র-সীমার নীচে ক্ষুধায় 
অভাবে।ভোগে যারা তাদের চিত্তে চত্তে/বাঁচার বাসনাই তুমি তো 
লোঁনন ॥/কুসংস্কার যোসাহেবী ঘন কুয়াসা/ভেদ করে সংগ্রামের দড় 
মনে)পায়ে পায়ে মাঁছলে মাঁছলে/তুমিই এনেছ লোনন এ মহা-ীনীখলে 
/দ্যানয়ার মজদুর এক হও এ-মহামন্তর। 


বৈদ্যবাঁট আণ্টলিক কাঁমাঁটর ভারতের গণতান্তুক যুব-ফেভা- 
রেশনের অষ্টম সম্মেলন উপলক্ষে যে স্মারকপন্র প্রকাশত হয় তাতে £ 
স্বাগত হে যুবশান্ত'/তোমাদের জন্য আত আগ্রহে/সবহারা নর ও 
নারীরা সব/আগ্মহের সঙ্গে দাঁড়য়ে আছে । 

ওই কাঁবতার অন্য এক অংশে মেহনতাঁ মানের প্রাত শ্রদ্ধা 
জাঁনয়ে, কমশদের আহ্বান করেন তাঁরা যেন গ্রামে-গঞ্জে সাধারণ 
মান্‌যের কাছে যান_যাতে ঠিকমত গঠনমূলক কাজ হতে পারে ঃ ওরা 
[চনুক জানুক, ওরাই ীাবে*বকমাঁ। নারী ও পুরুষ হাত লাগিয়ে 
পঁুীজপণতর/'বাস্তুল দুর্গের" এক একখান ইট/খুলে ফেলে ময়দান 
করে দিক। 
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ছল্দ-ভাঙার মধ্য দিয়েই সমাজ-ভাঙার কাজে কাঁবতাকে অস্ত্র 
[হসাবে গ্রহণ করেছেন তান । ছন্দোবদ্ধ কাঁবতার মধ্যেও তাঁর বন্তব্য 
সুস্পন্ট। “নজরুল? কাঁবতাঁটকে উদাহরণ-স্বরুপ উল্লেখ করা যাষ £ 
আঁগ্মবীণার নজরুল/জান কিসে মশগুল 
শুধু গান বুলবূল/গেয়ে তাঁর 'বিলকুল 
দিন শুধু কাটোন। 
পশীড়তের/শোষিতের/ক্ষীধতের 
কথা কাজ ছাঁটোন। 
পয়সার/লালসার/লোলহান/রসনায় 
সেই পথে কভু সে ত হাঁটেনি। 
'আপ্মবীণার' সুর/করোছল ভরপুর 
ভাঙ্গার গান' 'দিয়ে/গড়বার গান গেয়ে 
স্বাধীনতা লাগ যারা/ঢেলোছিল প্রাণধারা 
শোষিত ও সর্কহারা/তারা ছিল তার জান: 
চেতনার শেষাদনও/গেয়ে গেছে গণ-গান 
খোঁজ রেখো ক করেছে দান। 


( জনরব' পান্রকা। ১ বর্ধ & সংখ্যা, মাচ” '৮৩) 
ব্যান্ত প্রাণতোষকে প্রত্যক্ষ করা যায় এমন একাট কাঁবতা £ 
আ'ম থাক একা 
সকলের মাঝে এ-জশীবন-ভরে 
পাই না তোমার দেখা 
আ'ম থাক একা । 
এই 1বষলতা ও বেদনা যে সামাঁয়ক নয় তার প্রকাশ অন্য কাঁবতায় 
বধৃত। 
শত নিষেধের মাঝে/গোপনে যে সর বাজে 
হৃদয়-বশণার তারে/কে দেবে সেখানে বাধা 2 
শত আয়াসের হাত]ঁদনকে বানায় রাত, 
মনের দিবসে চলে/মনের গহীনে সাধা 
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পায় ক কখনো বাধা 2 
পরক্ষণে £ 
হেলাভরে চলে গেলে/দালয়া কুসুম পায়, 
অসহায় চোখে শুধ2/চেয়ে থাকি নিরাশায় । 
আবার ঃ 
একলা ঘরে বসে বসে|গেয়োছ কত গান, 
তবু তো হায় জুড়ালো না 
এ মোর পোড়া প্রাণ। 
ব্যান্ত-মানসের আশা-ীনরাশার দ্বন্দের মাথিত এইসব রচনাগ্ীলকে 
কাঁবতা না বলে গান-রপেই শচীহৃত করা যায় । এইরকম প্রায় বাটাট 
গানের সংকলন, গ্শীতমালা' গ্রস্থাকারে প্রকাশ করে, মহিলা-সাঁমাতর 
অধ্যক্ষা শ্রীমাতি কল্যাণণ চট্টোপাধ্যায়ের নামে উৎসর্গ করেন এবং তাঁর 
হাতেই তুলে দেন । বহইাঁটর স্বত্বও থাকে তাঁর নামে । 
কাব বুদ্ধদেব বসু একবার নজরুল সম্পর্কে বলোছিলেন, 
নজরুলের কাবতার ভাবে আভনবত্ব আছে, আঁঙ্গকে নেই । একথা 
নজরুলের ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে সত্য না হলেও, প্রাণতোষের ক্ষেত্রে 
ণনম“মভাবে সত্য । 1তাঁন এজন্য সংকুচিত নন ! কাঁবতায় আঁক্গকের 
চেয়ে ভাবকেই বোঁশ গুরত্ব দেন তান । প্রাণতোষ 'ব*বাস করেন, 
মানষই দেবতা । মানংষেরই জয়গান প্রকৃত কাজ। এই কাজ করার 
ব্যাপারে কাঁবতা অন্যতম অস্ত্র। এই 'বষয়ই তাঁর কাঁবতার মূলধন । 
এতেই তাঁর শান্ত এবং পূর্ণতা । 


সংযোজন £ মাকর্সবাদশী কমত্যানিস্ট পাটির পাঁশ্চমবঙ্গ রাজ্য- 
কাঁমাটর সদস্য, স্বাধীনতা-সংগ্রামশ, সারাভারত কৃষক-সভার পাঁশ্চমবঙ্গ- 
শাখার সহ-সভাপতি পাঁরতোষ চট্টোপাধ্যায় ২২ মার্চ, ১৯৮৯--নীলরতন 
সরকার মৌডকেল কলেজ-হাসপাতালে, সকালে, শেষ-ানম্বাস ত্যাগ 
করেন । 

বেশ কয়েকমাস ধরেই ভূগ্াছলেন তিনি । প্রথমবার পেটে অপা- 
রেশন হবার পর, পাটির প্রাতীনাধ-হসেবে, ভ্রিবান্দ্রামে গেলেন পার্টির 
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সর্বভারতীয় সম্মেলনে যোগ দিতে, ভঙ্গ;র শরীর নিয়ে । তাঁর দ.দর্ম 
প্রাণশান্ত এমনই ছিল যে 'কছুতেই বোঝা বায়ান তাঁর শেষাঁদন এত 
সাল্নকটে | 

নিতায-সহ১র, কানণ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু-সংবাদ শুনে জ্যেষ্ঠভ্রাতার 
প্রাতীক্রয়া কেমন হবে--এ-নিয়ে অনেকের সংশয় ছিল। সব সংশয় 
দুর করে এই বৃদ্ধ বয়সে (৮৪), অসংস্থ শরীরে, তান চিঠি লিখে 
পাঠান শ্রীরামপুর পাঁটি-আঁফসে কমরেড মহীতোষ নন্দীকে । তাঁর 
এই চার সম্পূর্ণ বয়ান গ্ণশান্ত' পাঁপ্রকায় আবকল ছাপা হয় 
২৪-৩-৮৯ তারিখের সংখায় । 

[বিশাল শোকামিছিল। ২৪ মার্চ ১৯৮৯ । সকাল । হুগাঁলি 
জেলা-আফস থেকে মরদেহ বের করা হয়। ৭৭াট মাইকে ৭৭ জন 
নওজওয়ান। গায়ে জাঁড়য়েছে রন্ত-পতাকা । লাখো মানুষের মাছিল। 
প্রাণতোষ ও তাঁর অসংস্থা সহধমিনী সযমা দেবী, বিদ.যৎ-মন্ত্রশ প্রবীর 
সেনগতপ্ত, পাঁরবহন-মন্ত্রী শ্যামল চকবতর্শ, 'গণশন্তী'-সম্পাদক অনল 
[ব*বাস, কমরেড বিজয় মোদক, মহশীতোধ নন্দী প্রমুখ বাশিষ্ট ব্যা্তি 
গাঁড়তেশমাঁছলে সামিল। এই গ্রাতহাঁসক মহাঁমাছল শেষ হয় 
হুগাঁল বাবুগঞ্জ ঘোলঘাট মহামমশানে । অগ্রভাগে প্রাণতোষ। 

মাত্র নয় বছর বয়সে এই ছু'ছুড়াতেই, কাঁনম্ত সহোদরকে 'বিগ্ুবের 
মন্দ্রে দীক্ষত করেন প্রাণতোষ । সেই বালক-কাল থেকে এই দশর্ঘ- 
জীবন দুজনে পথ চলেছেন কখনও একসাথে কখনও-বা প-থকভাবে । 
কারাগার, হাসপাতাল, আত্মগোপন । পলাশ তল্লাস তাঁদের শ্থির 
থাকতে দেয়নি কোন সময় । তবু একাত্ম, গভীর অনুরাগ, হৃদয়ের 
মেলবন্ধন । ছিন্ন হয়ে গেল মুত্যুতে, সেই যোগসূত্র । 

প্রাণতোষ, তবুও, অচণল অটল । সমত্রতো ছিন্ন হয়না । প্রাণতোষ 
তাঁকয়ে আছেন আরও-আরও অনেক পাঁরতোষ আসবে । আসবে দলে- 
দলে। 'ছন্নসত্র জুড়ে তারা আসবে দেশ-গঠনের কাজে: নিপশীড়ত 
মান.ষের উদ্ধারকলেপ । সাম্য-সুল্দর হবে এই দেশ। 


সেইীদকে তাঁকয়ে আছেন এক সৌম্য-শান্ত মৃতি- প্রাণতোষ 
চট্টোপাধ্যায় যাঁর নাম। 


১৫ 


২২ 'ীকছ স্মৃতি কছ; কথা 


[ প্রাণতোষ তাঁর ৮৪ বছরের দশর্ঘজশবনে বহু মানৃষের সংস্পশে 
এসেছেন । খ্যাত-অখ্যাত অসংখ্য জনের সমাগমে তাঁর হদয় পূর্ণ 
হয়েছে । তাঁদেরই কছ কথা কছ স্মৃতি এখানে সংকাঁলত হল । ] 

১. সাহাত্যিক সমরেশ বসুর স্ত্রী শ্রীমতী গোর প্রাণতোষকে 
'দাদা' সম্বোধন করতেন । সমরেশ বসকে সাহাত্যিকরূপে গড়ে 
তোলার পিছনে গোরা দেবীর প্রয়াস অসামান্য । গৌরী দেবী সু- 
গাঁয়কা ছিলেন এবং নানা ধরণের গান গাইতে পারতেন । 'কালকট' 
হওয়ার পিছনে গৌরী দেবীর এই গান অনেকখাঁন উৎসাহ ও প্রেরণা 
যাঁগয়েছে। বয়সে ছোট হলেও, গোৌরশ দেবীর এই অনলস প্রয়াস, 
প্রাণতোষের শ্রদ্ধা আকষণ করেছে । 

গৌলী দেবী একবার প্রাণতোষের শেওঢাফখালর বাঁডতে এসে 
দেখেন সেখানে ইলেকাত্রক আলোর ব্যবস্থা নেই। তিনি বললেন, 
'দাদা, যে মানষ সারা জীবন আলোর সাধনা করেছেন তিনি অন্ধকারে 
থাকবেন এ কেমন করে হয় ১ তান বাঁড় ?ফরে তাঁর ছাত্র ভলক 
[বের হাতে দশো টাকা পাঁগিয়ে দলেন। আলোর প্রাথামক বাবস্থা 
হয় । 

গৌরী দেবী মারা যাবার মাস-কয়েক আগে তাঁর নৈহাটীর বাড়িতে 
সস্তশক প্রাণতোষ দেখা করতে গিয়েছলেন । গৌরী দেবী তখন 
অসংস্থ। ওষুধের ক্রিয়া চলাছল । তান চেয়ারে বসোঁছলপেন মোহ্য- 
গানের মত দীর্ঘ পণ্যতালিরিশ মানিট। তারপর যেন সাম্বত ফিরে 
পেলেন । হাসমূখে বললেন, “দাদা. ভশেকক্ষণ ধসে আছেন তো 2 
আমার এখন এরকমই চলছে । কিছ মনে করবেন না।' সোঁদন এক 
আশ্চর্য মাহলাকে দেখোঁছলেন প্রানতাষ । 

চলে আসার সময় গোল দেবী 'শাম্ব? বইটি নিজে স্বাক্ষর করে 
প্রাণতোষকে উপহার  দয়োছলেন। 

২. চুর্রীলয়া নজরুল-আকাদোমির আমন্ত্রণে এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫ সাল 
(২৮ মে ১৯৭৮) প্রাণতোষ উপাশ্থত হয়েছেন আকাদেোমি-ভবনে । 


৯৯৩ 


রেজাউল কাঁরম-সাহেব ব্যবস্থাঁদতে ব্যস্ত । ছেলেমেয়েরা ঘিরে ধরেছে 
প্রাণতোষকে £ অটোগ্রাফ চাই । তিনি অটোগ্রাফ দিচ্ছেন, দু'চার লাইন 
কাঁবতাও কারো কারো খাতায় । মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস এসে গেলেন । 
নজরুল-মহাবদ্যালয়ের 'শলান্যাস করবেন। উভয়ের মধ্যে সৌজন্য 
[বানময় ও পাঁরচয় হয় । 

৩. প্রাণতোষের স্ট্রোক হয়েছে মোট তিনবার । প্রথমবারের 
আরুমণটা ছল মারাত্মক । প্রাণতোষের মনে হত সেই-সময় তি?ন যেন 
এক অনাস্বাঁদতপূ্ সদ্রলোকে ভেসে বেড়াচ্ছেন। সক্ষম আত্মা 
লোক হতে লোকান্তরে াবচরণ করছেন । এই মনোরম আস্বাদনের কথা, 
চেতন-মাগে ফিরে আসার পরই, ীলখে ফেললেন একাঁট কাবতা £ 
'মত্যুর স্বাদ? । 


৪ প্রাণতোষের জণ্ম-তাঁরখ ৩০ সেপ্টেম্বর । একবার গ.ণগ্রাহী 
আমরা সকলে মিলে ঠিক করলাম জল্মাদনের ঘরোয়া উৎসবাঁট একট. 
ধুম করে করতে হবে এবং তা হনে আন্তারক | সেই-রকম ব্যবস্থা হল। 
[নমান্বিত হয়ে এলেন সিরাজুল হক-সাহেব সাংবাঁদক কল্পতর 
সেনন১প, গবেষক বাঁধন সেনগ প্ত, কাঁমিউনিস্ট-নেতা পাঁরতোষ চট্টো- 
পাধ্যায়, চিন্রাশল্পশ দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সংরাঁশল্পশ সাঁললচন্দ্ু 
ঘোষ, সহদোত্তমা লাবণ্যপ্রভা সরকার, বদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
আরও অনেকে । শিমিলন-সভার স্থান নিদিস্ঠ হল স্থানীয় সুরেন্দ্রনাথ 
বদ্যালয়ের প্রশস্ত হল-ঘরে আর আহারাদ--সষমা।লয়ে । প্রাণতোষ 
সহ্ধমিণন সুষন্ধা দেবী একাধারে আপ্যায়নে ও রম্ধনে ব্যস্ত । ছোট 
ঘরাট ধ.।ত বই প-ভ্পস্তবক প্রভাত শ্রদ্ধাঘ সামগ্রতে পূর্ণ । আনন্দের 
এই দ.ধ-সাগরে হঠাৎ একাটি গো-চনা । বাঁধন সেনগ,প্ত রহস্য করেই 
বলে উলেন, প্্রাণতোবদ। ব্যবসাটা ভালই ফে'দেছেন ।' এই অশোভন 
তিক্ক রহস্য তাঁর অন্তরে শেলের মত বদ্ধ হয় । 

অতঃপর প্রাণতোষ তাঁর বাঁড়তে জন্মা তাঁথ পালনে সম্মাত দেনান। 

&. একবার কৌতৃহলবশত জিজ্ঞেস করলাম, “আপানি ঈশ্বর 
মানেন ক 2 ০. 


১৭ 


উন জবাবে বললেন, দূর্বলতা নেই । 

আপনার উপলাব্ধতে ঈ*বরের আস্তিত্ব আছে ক 2 

উন বললেন, “মাঝে মাঝে একটা অদৃশ্য স.তোর টান অনুভব 
কার। তবে দুবলতা নেই। তোমাদেরও দুর্বল হতে বাল না। 
আম চাই তোমরা স্বাঁনভ'র হও । কাজপশদার কাঁবতার সেই লাইনটা 
মনে রেখো ৪ আম আপনারে ছাড়া কার না কাহারে কুনিশ 1” বাবা, 
নিজেকে চনতে শেখ । নিজের শাক্কুর ওপর আগ্থা রাখ 1, 

৬. একাঁদন সন্ধ্যাবেলা চন্দননগর থেকে কাব অর.ণকুমাব চক্রুবতর্শ 
এলেন প্রাণতোষের সঙ্গে আলাপ করতে । গণীব্যন্তিদের সঙ্গে আলাপ 
করাই তাঁর এক-রকম সখ। মুজফ-ফর আহমদ-সাহেব নাট্রাচার্য 
1শাশরকুমার ভাদুঁড় সাহাত্যক-স-হদ পাঁবন্র গঙ্গোপাধ্যায় ও আরও 
অনেকের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে এবং ছাঁব তুলেছেন। তান 
ছাঁবগংলো দেখালেন । প্রাণতোষেরও একখান ছাঁব তুললেন ফ্ল্যাস- 
ক্যামেরায় । অর.ণ প্রণাম করে চলে বাবার উদ্যোগ নিলেন । প্রাণতোষ 
বললেন, 'আবার এসো । আমার এই দোতলার ঘরটি সকলের জন্য 
সর্বদা উন্মুক্ত । যখন খাঁশ আসতে পারো ।, 


৭ একবার কাজী নজরল ীচন্রাশজপশী ভোলা চট্টোপাধ্যায় 
(ভ. ীস.) আর প্রাণতোষ চলেছেন কলেজ স্ট্রীট ধরে এলবার্ট হল-এর 
শদকে । পড়ন্ত বিকেল । রাস্তার ধারে একাঁট শিশুকে কোলে 'নয়ে 
এক দঃখনী মা দাঁড়য়েছিলেন ক্ষার হাত বাঁড়য়ে । মাথায় ঘোমটা 
সলজ্জ চাহাঁন । পথের 'পরে নবদধধ মুখ ফুটে িক্ষা চাইতে পারছেন 
না। নজরুলের পাশে-পাশে চলেছেন আর-এক চিকন-কালো বাঙাল- 
সাহেব । হ্যাট-কোট পরা । সে হঠাৎ [িখারণীর উদ্দেশো বলে, 
যন্তসব। পেটে ভাত জোটে না, ছেলে হওয়ার সখ ষোল আনা ।' 
কাজশর কানে যায় কথাটা । তান দ্রুতপায়ে গিয়ে লোকাঁটর কোটের 
কলার চেপে ধরে বললেন, শালা তুই যে ওহী শিশ্‌র বাপ নয় তাই-বা 
কেজানে। বার কর পকেটে যাআছে' কাজীর রুদ্রমতি দেখে 
লোকটি পকেটে যা ছিল সব 'দয়ে দেয় আর কাজী সেই অর্থ সমপণ্ণ 


৯২ট 


করেন ভিখারিণী মায়ের হাতে । 

[ভি* ?ীস* নীরবে এসব দেখলেন । পরে তান "শশু-ক্োড়ে 
দগাঁথনন মার একাঁট তৈলাচন্র অঙ্কন করেন। িচত্রাট তখনকার 
বাজারে পনেরো হাজার টাকায় "বাঁক হয়। 1ভ. সি সব টাকা 'দিয়ে 
আসেন ওই দ££খনশীকে । সেই টাকায় বরানগরে একটি বাঁড় তৈরণ 
হয়। দুধাখনস আশ্রয় পায়। 

৮. এই [িভ. ?স*-র একাঁট আলোকাঁচন্্ রাখার বড় ইচ্ছা হয় 
প্রাণতোষের । মহাত্মা গান্ধী রোডে ভি. স.-র কাছে পাঠালেন স্ব 
সৃঘমা দেবীকে । সঙ্গে দমদমের স্েহভাজন সাঁজত ভট্রাচার্য। 
প্রচার-বমখ ভি, পিং ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে রাজী হলেন না। 
অনেক পণড়াপসাঁড করে, একরকম জোর করে, ফটো তোলা হল। 
[তনাঁট শট নেওয়া হল! 'িফল-ম ওয়াস করার পর, আশ্চ” দেখা 
গেল 'তিনাঁট ছাঁবতে উঠেছে 'বাচ্ছিন্নভাবে ভি. সি-র শরীরের 'তিনাঁট 
অংশ। একাঁটতে শুধ, চিবুক একটিতে কপাল আর অন্যাটিতে যে 
রুমাল পেতে তান বসোঁছলেন সেই রুমালাট ! ভ.ীস.-র এই 
অলোকিক ইচ্ছাশান্তুর কথা প্রাণতে।ষ প্রায়ই স্মরণ করেন । 

৯. প্রাণতোষ তখন চণচুড়ায়। ব্লবী দলেই আছেন । এক- 
দন 'ক-কারণে মন বড় বিষন্ন! গঙ্গার ধার ঘেসে হেটে চলেছেন 
একাকী । সম্ধ্যাবেলা । এক বাঁড়র ভতর থেকে রেওয়াঁজ-গলায় 
ভেসে এল রাঁবঠাকুরের গান £ “অশান্ত যে আঘাত করে তাইতো বাঁণা 
বাজে ।'-__গানটা বারংবার অনুরাঁণত হতে থাকে প্রাণতোষের মনে। 
বষন্নতা কেটে যায় । অশান্ত দূর হয় নতুন উদ্যম পান 'তান। 

৯০. সেবার মনাভা থিয়েটারে নাটক দেখতে গেছেন প্রাণতোষ । 
'কলোল' । প্রাণতোষ তাঁর সঙ্গদের নিয়ে টিকিট কাটতে যাচ্ছেন 
এমন সময় পি. এল. টি.-র কর্ণধার, প্রযোজক ও পাঁরবেশক উৎপল দত্ত 
তাঁকে দেখতে পান । টাকিট কাটতে না-দয়ে তাঁকে ও তাঁর সঙ্গশদের 
টেনে নিয়ে গিয়ে বাঁসয়ে দিলেন ব্যালকাঁনতে । নাটক-শেষে আবার 


এলেন উৎপলবাব্‌ । প্রাণতোষকে দিয়ে কল্লোল" সম্পকে মতামত 
লাখয়ে নিলেন । | 
৯২৪) 


প্রীতবেশী স্বেহভাজন নাটামোদী যুবক 'হরণ্ময় মুখোপাধ্যায় 
(হারু)-কে একবার পাঁঠয়েছিলেন উৎপলবাবুর কাছে । উৎপলবাবুরা 
তখন নাটকের প্রস্তুতি 'নাচ্ছলেন মণ্ে। এত ব্যস্ততার মধ্যেও িগি- 
খাঁন তান পড়লেন এবং বললেন, 'আরে তাম লিটল কমরেডের কাছ 
থেকে আসছো । বেশ বেশ? 

১১. ১৯২২ সাল। হগাল 'বদ্যামন্দিরে আছেন নজরল । 
বদ্যামীন্দরের হলঘরে আহত সাহত্য-সভায় প্রাণতোষ আবাত্ত 
করলেন--"ীবদ্রোহী” । তাঁর পৌরুষদীপ্ত-কণ্ঠটে আগুন-ছড়ানো ওই 
আবাত্ত শুনে নজরুল আসন হেডে উঠে এসে জাঁড়য়ে ধরলেন বুকে । 
বললেন, “এ কশ আবাঁত্ত করাল রে তুই! আমার গায়ে শিহরণ বয়ে 
যাচ্ছে । 

১২. কাজী একবাব প্রাণতোষকে 'িনয়ে গেলেন নাট্যাচার্য 
শাঁশরকুমার ভাদদড়র কাছে । প্রাণতোষ নাট্যাচার্যকে আব্াত্ত করে 
শোনান শীবদ্রোহী” ও ঝিড়'। ওই দ-ট কাঁবতাই পাক্টা আবাত্ত 
করলেন শীশরকুমার । প্রাণতোষ শধরে নিলেন তাঁর ভুলন্রাট। 
-ঁশাশরকৃমারের বদনাম ছিল দাঁন্তক বলে, প্রাণতোষ তার পাঁরবতে 
পেলেন এক সহদয় আস্তীরক মান.ষের পাঁরচয় ৷ 


১৩. ১৯৮০ সাল। আম তখন বাংলা কাব্যে লৌলন' নামে 
একাট বই দিলখাঁছলাম । প্রাণভোষদাকে একটা কাঁবতা লেখার কথা 
বললাম । সামান্য ইতগ্কৃতঃ করার পর যে কাঁবতাটি তান গলখলেন 
তার কয়েকাঁট ছন্র এই রকম £ "সমাজের চালাচত্রে তোমার চন্র/উজ্জবল 
রঙে জহলজব্ল করে দৌখ/কাজ ছাড়া শুধদ প্রচারেতে/বড় বড় কথার 
ফ:লঝুরর আলো! ক্ষণপ্রভায় মনেরে চমকায়/চলে মাঁছিল, উচ্চকণ্ঠে 
শোগানের/হলোড় হল্লোহতীলর মধ্ো/উচ্চাবন্তেবক আাদর্শবাদের 
[বল[সতায়/তোমাকে ঢেকেছে বিভ্রান্তির মেঘে মেঘে/তীম সেখানেও 
আছ বপ্রবী লোৌনন।? 

১৪ “কাজী নজরুল" (প্রথম সংস্করণ ) বইটি উপহার দিতে 
গেছেন ডাঃ বধানচন্দ্র রায়ের কাছে । রাজনোতক সূত্রে পারটয় ছিল 
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আগে থেকেই । প্রাণতোষ বললেন, 'আপাঁন বলেছেন নজরুলের 
[সাফাঁলস হয়েছে । আম কিন্ত আপনার সঙ্গে একমত নই। আমার 
মতে, যোৌগক ক্রিয়ায় ভূল হওয়ায় তাঁর এমনটা হয়েছিল । কাজেই 
তাঁকে সংস্থ করতে হলে ডাক্তার মতের পাশাপাশ যৌগিক (বাধপদ্ধাতিও 
প্রয়োগ করতে হবে। 

ডাঃ রায় 'বিশ্বাবখ্যাত এবং স্পড্টবন্তা। কিন্ত সকলের সঙ্গেই 
কথা বলতেন অত্যন্ত স্বেহের সঙ্গে । হেসে বললেন, 'তোর সাহস তো 
কম নয়। আমার মুখের উপর কথা কোস!' 

এই সাহাঁসকতার জন্য ডাঃ রায় প্রাণতোষকে খুব ভালবাসতেন । 
বললেন, হহ্যাঁরে স্বাধঈনতা-সংগ্রামশীরা সকলে সাহায্যের আবেদনপত্রে 
সই করেছেন ৷ তুই কাঁরসাঁন কেন 2 

প্রাণতোষ চুপ করে রইলেন । কেননা তখনও তান মজফ-ফর 
আহমদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনান ৷ 

১৫. আর-একবার । 

প্রাণতোষের অনুরোধে ড।« রায় রোঁডয়েন্ট প্রসেস কোম্পানীকে 
[বদেশ থেকে সামগ্রী আমদানী করার ব্যাপারে শুজক সম্পূর্ণ ছাড় 
দেওয়ার অনৃমাত 'দিয়োছলেন। অনুমাতি দেওয়ার পর ডাঃ রায় 
[জিজ্ঞাসা করোছলেন, “হ'যারে এত তোর ানজের ি ইন্টারেস্ট ৮, 

প্রাণতোষ বলোছলেন, 'আমার ফার্মের ২৫০ জন কমশর কল্যাণ 
হলে মালিক 'নশ্চয়ই আমার কথাও 16স্তা করবেন । 

ডাঃ রায় ঘুচাঁক হেসে 8 মালিক কখনও কমীঁদের ভাল করে না 
রে। 


১৬. ই'লাশয়াম রো-তে ১৩ ও ১৪ নম্বর বাঁড় দাট ছিল 
পাশাপাঁশ । এক বাঁড় থেকে আর-এক বাড়তে যাতায়াত করা যেত। 
১৪ নং বাঁড়টা ছিল গোয়েন্দা-দপ্তরের স্পেশাল ব্রাণ্ের । ওই আফসে 
পুশিলশ-কাঁমিশনার টেগার্টএর পরেই, দ€দে আফসার ছিলেন - নালনগ 
মজ.মদার । তাঁর দাপট ছিল অসীম, ব্যবহার ছিল ভয়াবহ । 

প্রাণতোষকে এই বাড়তে আনা হলে, নাঁলনী মজুমদার তাঁর 
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অনমনীয় মনোভাব দেখে তব ব্যঙ্গে বলেছিলেন, “দেখ তোদের এত 
সাধের বিপ্লবী পাটি, বুকের রক্ত দয়ে তোদের শপথ গ্রহণ করতে হয়। 
জানস, সেখানে দশজনের মধ্যে আটজন আমার লোক !; 

প্রাণতোষ ঘৃণায় কোনো উত্তর দেনান । পরে নলিনশ মজ:মদারকে 
নয়ে তাঁরা গান বে'ধেছিলেন £ 

( তোরে ) নালনঈ নেয় না কেন যম 
(এই ) এত লোকের গোরু মরে 
( শালা ) তোর বেলাতেই ভ্রম । 

১৭. একবার এক উপন্যাসের তথ্যাঁদ সংগ্রহের ব্যাপারে 
সাহাত্যক সমরেশ বস চলেছেন গাপ্তপাড়ায় । সঙ্গে আছেন প্রাণতোষ, 
উদ্দেশ্য ভানহমাতর ( ভোজরাজ-কন্যা ) বাপের বাঁড় সন্ধান করা । 
পথে যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই সমরেশ জিজ্ঞেস করেন, “আচ্ছা 
ভানুমাতির বাপের বাঁড়টা কোনখানে বলতে পারেন 2 কেউ বলতে 
পারে না। চলতে চলতে মাঠের ওপর 'দিয়ে আলের পথ ধরলেন 
দুজনে । অপর দক থেকে এক দরিদ্র বৃদ্ধ আসাঁছলেন । প্রাণতোষ 
এবার তাঁকেই জিজ্ঞেস করলেন । তান বললেন, “বাবা, ঠক বলতে 
পারনে । তবে একটা খুব পুরানো বাঁড় আছে বটে। লোকে বলে 
ওটাই নাক ভানুমাঁতর বাপের বাঁড় । চলুন, আপনাদের দৌঁখয়ে 
দাচ্ছ।, 

বাঁড়টা দেখে সমরেশ ভদ্রুলাককে দশটাকা দিলেন তাঁর নাত- 
নাতাঁনদের 'মাণ্টি খেতে! 

১৮. নজর'ল-প:্র কাজী সব্যসাচী একবার প্রাণতোষের কুশল- 
সংবাদ 'ীনতে এলেন ! নানা খবরাখবর আদান-প্রদানের পর আবাৃত্তি- 
সম্পাকিত কথাবাতয়ি প্রাণতোৰ বললেন, “পান. তোমার আব্াত্তর 
গলাট খুব ভাল । তবে ক জানো, তাম যখন শীবদ্রোহী আবান্ত 
করো তখন মনে হয় যেন প্রেমের কাঁবতা আবাত্ত করছো ।' 

সব্যসাচী হেসে বললেন, 'কাকাবাবু. আম গলা বেচে খাই 1, 

১৯, শেওড়াফীলর “উদয়ন সিনেমাহলে মেরা দেখতে 
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গেছেন প্রাণতোষ। তাঁর ফাঁরদপুরের বিপ্রবী-বন্ধু দীনেশ সেনের 
ছেলে মৃণাল সেন এ-ছাঁবর পাঁরিচালক । ছাব দেখতে দেখতে প্রাণতোষ 
মোহিত হয়ে গেলেন । গ্রামশণ জমিদারের অত্যাচার ও প্রজার বদ্রোহ-_ 
শোষণ-মনীন্তর সংগ্রাম, ছাঁবাঁট অনবদ্য । বিপ্লবী ?িপিতার চলাঁচ্চগ্র- 
পাঁরচালক পত্রের এই বৈপ্রাথক উত্তরণে প্রাণতোষ আনন্দ পেলেন । 

প্রাণতোষ একাঁদন বাড়তে, হচ্াৎ শ্যামবর্ণ বুদ্ধদীপ্ত একটি যুবক 
এসে বললেন, “চনতে পারেন 2 

প্রাণতোষ চিনতে না পেরে তাঠকয়েই রইলেন । 

“আম দীনেশ সেনের ছেলে । 

'ওঃ তুমি মৃণাল !' গ্রাণতোষ বুকে জাঁড়য়ে ধরলেন একালের 
1বখ্যাত "চন্র-পাঁরচালক মৃণাল সেন-কে ! 

২০ সাহাঁত্যক আশ.তোষ ম.খোপাধ্যায় সম্প্রীতি প্রয়াত হয়েছেন। 
বহু গল্প-উপন্যাস 'লখে বাংল।-সাহত্যে প্রাতিষ্ঠা পেয়েছেন তান । 
আশ.তোষবাবু তখন কিশোর । বাবা পরেশনাথ মহখোপাধ্যায় সকুল- 
ইনসপেক্টুরের বদলশ চাকার 'নয়ে চুচুড়ায় এলেন । এখানে তান 
সন্ধান পেলেন প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের ৷ তাঁর আভ্ডাচ্ছল 'পারাঁপচুয়াল 
ক্লাব । এখানে আসা-যাওয়া শর করলেন আশ.তোষ। 

একাঁদন আশ,তোষ বললেন, 'প্রাণতোষদা, আমার বন্ড মাথার 
যন্তণা হয়। ক কার বলন তো?" 

প্রাণতোষ রহস্য করে বললেন, হয় লেখ, না-হয় বিয়ে কর ।? 

প্রথম পরামর্শাট মাথায় ঢুকল আশুতোষের । সেই প্রেরণাতেই 
শুরু হল সাহত্য-সাধনা। একথা আশুতোষবাব বলেছেন, 'আকাশ- 
বাণপ কলকাতা”র এক সাক্ষাৎকারে । 

1বাঁশড্ট কব গৌরাঙ্গ ভৌমিক কিলেজ স্্রীট' পাপ্রকায় আশুবাবৃর 
একাঁট সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন । এই সাক্ষাৎকারের এক জায়গায় তান 
লেখেন ঃ 

'সাহত্যে আসার জন্য প্রথম উৎসাহ পান আশনদা, চুচুড়ার 
নজরুলভন্ত প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ।”_ কলেজ স্ট্রীট, নভেম্বর 
৯৯৮২, কাতিক ১৩৮৯ । প্ঠা ১৭ । 


৯৩৩ 


ার্ঠিপত্র 


(প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যান্তগত সংগ্রহ হ'তে ) 


মুজফ ফর আহমদের ভর্তি 
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প্রয় প্রাণতোষ, 

তোমার সঙ্গে ইউানভাসাট ইনাস্টউটে সোঁদন আমার কথা 
হয়োছল । তুম বলোছলে বেঙ্গলী রোঁজমেন্টের জমাদার শম্ভু রায় 
তোমার সঙ্গে দেখা করে তোমাকে 'লাখতভাবে একটা খবর 'দয়ে- 
ছিলেন । অক্টোবর-ীবগ্রবের খবর সেনানবাসে পেশছানোর পরে 
নজরুল খুব আনন্দ প্রকাশ করোছল এবং বন্ধুদের খাইয়ৌছল এটাই 
যে খবর তাঁম তা আমাকে বলোছনে । জমাদার শম্ভুরায় 'নিজ হাতে 
তোমায় যা লিখে পাঠিয়োছলেন তার একটা প্রাতালাপ তুমি খুব শাঘ্র 
যাঁদ আমায় পাঠিয়ে দাও তবে আম সুখী হব । তান হয়তো তোমায় 
মৌখিক অনেক কথাই বলে থাকবেন । সে সব কথাই তুম আমায় 
1লাখতভাবে জানাবে এতবেশী কম্ট আম তোমায় দতে চাইনে | 


শম্ভু রায়ের পাঁরবারের লোকেরা কি এখনও হুগালিতে আছেন 2 
তাদের কাছ থেকে জেনে 'নয়ে যাঁদ তাঁম আমায় জানাও যে চাকার হতে 
অবসর নেওয়ার সময়ে তান 'কি হয়োছলেন তবে বড় ভালো হয় । 
[তন যে সব-ডেপঢ কালেকটলু হয়ে চাকারতে ঢুকৌঁছলেন সেটা 
আম জাঁন। 


আশা কাঁর তাঁম ভালো আছ । তুমি আমার ভালোবাসা নাও । 


তোমার 
মজফফর আহমদ 
২২শে জুলাই ১৯৬৪ 
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করাচর গ্যাজা লাইনে-৪৯ নং বেঙ্গলী রোঁজমেন্টের জমাদার 
[ডাঁসাপ্পিন-ইন-চারজ । এই রোজমেন্টে নজরল যোগ দেবার পর থেকে 
রোঁজমেন্ট উঠে যাওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ সময় শম্ভু রায়ের সঙ্গে নজর*লের 
বন্ধুত্ব ছিল। অতএব নজরুলের পল্টন-জীবনের অনেক নভ'রযোগ্য 
তথ্য শম্ভু রায়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পেরোছিলেন নজরংল-জীবনী- 
কার প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় । 

প্রসঙ্গত বলে রাখা যাক ডাঁসীপ্নন-ইন-চারজ হসেবে সোনকদের 
ওপর শম্ভু রায়ের দাপট ছিল প্রচণ্ড । নজরুল রোঁজমেন্টে ছিলেন 
কোয়াটরি-মাস্টার হাবলদার হিসেবে । তাঁর কাজ ছিল সোনকদের 
পোশাক সরবরাহ করা । 
শম্ভু রায় নিজ হাতে তোমায় যা লিখে পাঠিয়োছলেন 2 


৪৯ নং বেঙ্গল রোঁজমেন্টে শন্ভু রায় নজরহলের অন্তরঙ্গ বজ্ধু 
1ছলেন নজরল-জীবনীকার প্রাণতোধষ চট্রোপাধ্যায় নিভ'রযোগ্য তথ্যের 
সন্ধানে যোগাযোগ করোছলেন। তথ্য সরবরাহকারী হিসেবে শম্ভু 
রায় বেশ কয়েকাঁট পন্র প্রাণতোব চট্রোপাধ্যায়কে প্রেরণ করেন । চতি- 
গুলির তাঁরথ যথাক্রমে ২৪-৬-৫৭, ২৭-৬ ৫৭, ২৯-৬-৫৭, ৩০-৮-৫৭, 
৯-১০-৫৭ । 'চিঠিগুল লেখা হয়েছে বাবগঞ্জ-হুগ্াল থেকে । আগ্রহী 
পাঠক প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের 'কাজাী নজরল: গ্রন্থের প্রথম খণ্ড (৩য় 
সংস্করণ, এ ম.খাজশ ) পাঁরাশিন্টে মাাদ্রুত শম্ভু রায়ের এই চিঠিগুির 
সন্ধান পাবেন (পন্তটা ২৮৯--২৯৮ )। 
শম্ভু রায়ের পারবারের লোকেরা কি এখনও হ.গাঁলতে আছেন 


১৯৫৭-তে প্রাণতোধ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা শম্ভু রায়ের চিঠিগহীল 
থেকে বোঝা যায় যে তাঁরা তখন হুগলি বাবুগজ অণুলে বাস করতেন। 
১৯৭৩-এ প্রকাশিত “কাজী নজর.ল' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণেও প্রাণতোষ 
চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন যে বতমানে তরি পহ্রেরা চন্দননগরে হাটখোলা 
দয়েরধারে বাস করেন। শম্ভু রায়ের জ্যেন্চ পুত্রের নাম অরাবন্দ রায়। 


৯৩৫ | 


চাকার হতে অবসর নেওয়ার সময়ে তান কি হয়োছিলেন 2 


১৯২০-তে ৪৯ নং বেঙ্গলশী রোঁজমেন্ট ভেঙে দেওয়া হলে শম্ভু রায় 
ডেপুটি ম্যাঁজস্ট্রেটের চাকার পান। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রশ্থ- 
অন.সারে শম্ভু রায় ট্রেজাঁর আফসার হয়ে ১৯৫২-তে অবসর গ্রহণ 
করেন। 
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প্রাণতোঘ, র 
কাল তোমার চলে যাওয়ার পরে আমার মনে পড়ল ! ভূপাঁতবাবু 
১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে 68111301017 11] 01 1818 
অনুসারে রাজবন্দী হয়োছলেন। ১৯২৭-২৮ সালের আগে তান কি 
ছাড়া পেয়োছলেন 2 ১৯২৪ সালে 1তাঁন নজরংলকে ক করে হ.গাঁল 
[নিয়ে গেলেন 2 তুম ভালোভাবে খবর 'ননয়ে আমাকে জানাবে । 
কমরেড বিজয় মোদকের কাছ হতেও তুমি খবর নিতে পার । 
তোমার 
ম.জফফর আহমদ 


| সত্রঃ] ভূপাতিবাব, [0 


ভূপাঁত মজনমদার (১. ১, ১৮৯০--২৭* ৩. ১৯৭৩)। 
ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিশিষ্ট ।বপ্লবগ কমর্শ। 
জাতীয় কংগ্রেস, গাজর দল ও স্বরাজ্য পাটির নেতৃবর্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ ছিল । রঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে যোগ দিয়ে ৯৯০৬-তে কারারুদ্ধ 
হন। আমোরকায় ভারতীয় বপ্রবীদের সঙ্গে যোগাযোগ-স্থাপনের 
জন্য ১৯১১-তে তাঁকে আমোরকা পাঠানো হয়। কত আঁথক 
সংকটের জন্য তাঁকে ফিরে আসতে হয়! পরে সিঙাপুরের পথে 
আমোঁরকা যান ও ফেরবার পথে ১৯১৫ তে ইন্দোনোঁশয়া দ্বীপের কাছে 


৯৩৬ 


গ্রেপ্তার হন । টট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-দখলের সঙ্গে যুক্ত থাকায় দীর্ঘকাল 
কারারুদ্ধ থাকেন । ভারত-ছাড়ো আন্দোলন-কালেও তাঁকে কারাবরণ 
করতে হয় । বভভ্ত স্বাধশন বাংলার প্রথমে ডঃ প্রফল্লপ চন্দ্র ঘোষের ও 
পরে ডাঃ ?বধানচন্দ্র রায়ের মন্ব্ীসভায় যোগ দেন । এরপর দঃ'বার 
নিবাচনে পরাজত হয়ে ১৯৫৭-তে রাজনশাত থেকে অবসর গ্রহণ 
করেন । [সংসদ বাঙালী চরিতাভধান থেকে সংগৃহীত | 
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সম্ভবত অসাবধানতা-নশত ১৮১৮ লেখা হয়েছে । সালাঁট হবে 
১৯১৮ । ভূপাঁতি মজ.মদার ১৯১৮-র তিন নম্বর রেগুলেশন আ্যাক্ট 
অন-যায়ী রাজবন্দী হয়োছলেন । কিন্তু এই ভ্রাণম্তাঁট শুধু শ্রীআহমদের 
চিঠিতেই নয়, শ্রীপ্রাণতোষ চট্রোপাধায়ের গ্রন্থেও রয়েছে । কাজী 
নজরুল ইসলাম £ স্মৃতিকথা" গ্রন্থের ১৯৮৫ সংস্করণ ১৮৩ প্ঠায় 
শ্লীআাহমদ সঠিক সালাঁট নিদ্শ বরেছেন। ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদী 
শাসকেরা সশস্ত্র স্বাধটনতা-সংগ্রামীদের দমনের উদ্দেশ্যে তিন নম্বর 
রেগুলেশন আইন (১৯১৮) গ্ণয়ন করোছলেন। 


১৯২৪ সালে তিন নজরুলকে ক করে হুগলি 'নয়ে গেলেন 2 

১৯২৪ থেকে ১৯২৬-এর ইরা জানংয়ারী পর্যন্ত নজরুল 1ছলেন 
হ,গাঁলতে । অনেকের মতে, এমনাক প্রাণতোধ চট্টোপাধ্যায়ের 'কাজণ 
নজরুল'-এর প্রথম সংসকরণেও এরকম বলা হয়েছে যে, ভূপাঁত 
মজমদারই নজরুলকে হুশ্ালতে নিয়ে আসেন । এই মত তথ্যের 
ভীঁত্ততেই খণ্ডন করেছেন মুজফ.ফর আহমদ-- 


+১৯২৩ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারখে শ্রীমজুমদার ১৯১৮ 
সালের তিন নভেম্বর রেগুলেশন অননসারে গিরেফতার হয়ে রাজবন্দী 
( স্টেটণপ্রজনার ) হয়োছিলেন, আর ছাড়া পেয়োছিলেন ১৯২৮ সালের 
অক্টোবর মাসে । ধিমকেতু' কাগজ বা'র করার পরে শ্রীভূপাঁত 
মজ.মদারের মারফতে হগ্রলির কয়েকজন যুবকের সাঁহত নজরুলের 
পারচয় হয়োছল। হুগলির এই যুবকদের উপলক্ষ করেই নজরুল 
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সেখানে বাসা বাঁধতে গিয়েছিল । জেল হতে ফিরে আসার পরে এই 
রকম খবরই আম পেয়োছিলাম এবং এটাই সাঁঠিক খবর 1 


[ কাজী নজরুল ইসলাম £ স্মাতকথা । ১৯৮৫ সং। পজ্ঠা ১৮৩] 


কিন্তু নজরুল-জীবনীকার এবং মুজফফের আহমদের উদ্ধৃত 
পনের প্রাপক প্রাণতোষ চট্রোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা কিছুটা অন্যরকম । 
গান্ধীজীর জাতীয় শিক্ষা তথা জাতীয় | বশবাঁবদ্যালয় শ্বাপনের উত্তেজনা 
হ.গাঁলতে পেশছুলো ১৯২১এ। হগাল জেলা-কংগ্রেস প্রাতিচ্ঠা হল 
১৯২১-এর এাপ্রলে এবং তারই অধীনে জাতীয় বিদ্যালয়ের আদশে 
হুগালতে তৈরশ হল 'বদ্যামান্দর । হুগাঁল জেলার অন্যতম 'বাঁশঘ্ট 
বগ্ুবী ভূপাঁত মজমদার ১৯২১-এই নজরুলকে হুগাঁলতে এনোছিলেন 
বদ্যামান্দরের ছাত্রদের ভন:প্রাণিত করার উদ্দেশ্যে । প্রাণতোষ 
চট্রোপাধায়ের গ্রন্থের সাম্প্রীতক সংস্করণে বলা হচ্ছে 


“কান নজরল প্রথমবার হংগাঁলতে আসবার পর কলকাতা থাকার 
সময় থেকেই শ্রীভূপাতি মজুমদার মহাশয় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে 
চলোছলেন। ধূমকেতু বার হবার পরই তাঁর ইচ্ছা হতে লাগল ঘে, 
ক?ব নজরলকে হুগালতে 'নয়ে গেলে হূগাল জেলার আন্দোলনের 
কাজে 1বশেষ সাহায্য হবে |? 

[ কাজী নজরল, ১ম খণ্ড ২য় সং । প্টা ৬৮] 


অথাৎ ১৯২৩-এ ভূপাঁত মজুমদার বন্দী হলেও মূলত হগাঁলর 
হাত 'ও তরুণেরা নজরুলকে হন্গালতে নিয়ে এসে ভপাঁতি মজুমদারের 
ইচ্ছাকেই রূপাঁয়ত করোছলেন । যে তরুণেরা নজরুলকে হগালতে 
[নয়ে আসেন, তাঁদের মধ্যে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন অন্যতম 
একজন । ফলে নজরলকে হূগলিতে আনার 'পছনে কার ইচ্ছা ও 
কোন: আঁভপ্রায় কাজ করোছল তা তাঁর পক্ষেই ভালোভাবে জানার কথা। 
অপর পক্ষে ম'জফফের আহমদ লিখেছেন বে, জেল থেকে ফিরে ?তাঁন 
এ বষয়ে খবর পেয়োছলেন । অতএব প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের মত 
প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা সঙ্গত। 


9019011171110071 ৩. দমদম সেনগ্রল জেল 


17071৮11079 07211২41011, কলকাত1-১৮ 
0175011210 /া 10 ৮5920 ২৯শে জানংয়ার 
7০1 1310130110৬ 32176] ১৯৬ 
প্রয় প্রাণতোষ, 


তোমায় বোধ হয় আম বলোছলাম যে তোমার বইখানা ( কাজী 
নজরুল ) শ্রীসধাংশু সরকার আমার কাছ থেকে নিয়ে শ্রীঅটিন্ত্যকুমার 
সেনগুপ্তকে দিয়োছলেন। তান “উজোচ্ডের ঝড়” নাম দিয়ে নজরুলের 
একখানা জীবনী 'লখেছেন। 


শ্লীসরকারকে অনেক লিখে লিখে এতাঁদন পরে এখানে বইখানা 
আমার হাতে এসেছে । আজই তা সেন্সর হয়ে এসেছে । আর আজই 
আম তোমায় পন্ধ লিখতে বসোছ। অবশা আম পত্রখানা জেল 
আফসে দেব ১লা ফেব্রুয়ারী তারখে । 


তুাম [ীলখেছ কৃষ্ণনগরে যে (কংগ্রেসের ) প্রাদোশক সম্মেলন 
হয়োছল (১৯২৬ ) তার সভাপাঁত 'ছলেন ধতঈন্দ্রমোহন সেনগন্তি আর 
বশরেন্দ্ুনাথ শানমল ছিলেন ছা ও যুব সম্মেলনের সভাপাঁতি। কৃষক 
ও শ্রামক দলের সম্মেলনের সভাপাতি ডন্তুর নরেশচন্দ্র সেনগ-প্ত হয়ে 
[ছলেন বটে, 'কন্ত অনেক আগে ফেব্রুয়ারী মাসে তোমার লেখা হতে 
মনে হয় যে এক সঙ্গেই তিনটি সম্মেলন হয়োছিল ॥ সম্মেলনে যাওয়ার 
সময়ে তম নৈহাটি স্টেশনে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলে । আর 
সবই তো আমার পাঁরছ্কার মনে আছে তবুও তোমার লেখা হতে 
আমার মনে একটা ধোঁকার সষ্টি হয়েছে । যতীন্দ্রমোহন সেনগযপ্তই 
[ক কৃষ্ণনগর প্রাদোশক সম্মেলনের সভাপাঁতি ছিলেন 2 আমার মনে 
পড়ছে যে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলই ছিলেন নিত সভাপতি । আঁভ- 
ভাষণে তান সন্ত্রাসবাদী 'বিপ্রবীদের সমালোচনা করোছিলেন। তাতে 
একটা গোলযোগের সন্ট হয় এবং শ্রীশাসমল সম্মেলন ছেড়ে চলে 
যান। সাম্প্রদায়ক দাঙ্গার আবহাওয়ায় কৃষ্ণনগর প্রাদোশক সম্মেলন 
হয়োছল। সেই আবহাওয়ার ভিতর ধদয়েই কংগ্রেস কমশ-সংঘ 
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সম্মেলনকে কবজ করে নেন । এই ঝগড়ার ফলে বাঙলায় প্রাদেশিক 
কংগ্রেস দু'টি হয়ে যায়। একাঁটর সেক্রেটারী হন শ্রীশাসমল এবং 
অনা?টর ডান্তার জে. এম. দাশগুপ্ত । অনেক দিন পরে হীঁণ্ডিয়ান 
এসোসিয়েশন হলে মাওলানা আকরম- খানের সভাপাতত্বে একটি এক্য 
সভা হয় তাতে দাট কংগ্রেস আবার এক হয়ে যায়। 

এসব তো হলো পরের ঘটনা । আমল কথা হচ্ছে কৃষ্ণনগরের 
প্রাদৌশক সম্মেলনের নিবাচত সভাপাঁত কে ছিলেন 2 এটা জান। 
দরকার । কার কাছ থেকেই-বা জানা যাবে; সব লোক তো একে 
একে মরে গেলেন। তান শ্ত্রাভপাতি মজুমদারের সঙ্গে একবার 
টোলফোনে কথা বলে নাও । ধাদও তান তখনও বন্দ [ছিলেন তবুও 
ঘটনাটা তাঁর মনে থাকা সুন্ভব। 

যতশন্দ্রমোহন সেনগ, তার পরের বছর কিম্বা পরের বছরের 
পরের বছর বাঁপ7হাত প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপাতি নিবাঁচিত হয়ে- 
ছলেন। এত ঘন ঘন ক কেউ সভাপাঁত 'িনবাঁচিত হন 2 তুমি 
আমার মনে সন্দেহ সান্ট করে দয়েছ। এখন তোমারই কাজ এই 
সন্দেহের নিরসন করা । মুশাঁকল হচ্ছে এই যে তুমি চলাফেরা করতে 
পরনা। ভূপাঁতিবাবু যাঁদ তোমায় তথ)টা না দিতে পারেন তবে 
আর কে বে দিতে পারেন তা জাঁননে । সরদ্বতী প্রেসের শ্রীশৈলেন 
গুহরায়ও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন । তোমার সঙ্গে বাদ পারচয় না 
থাকে তবে আর কাউকে 'দয়ে মাখন সেনকেও একবার টোলফোন করে 
দেখতে পার। 1তানও সম্মেল,ন ছিলেন । সব চেয়ে সাঁগক ব্যবস্থা 
হত কেউ ঘাঁদ ন্যাশনাল লাইক্রোরতে গিয়ে ১৯২৬ সালের এীপ্রল-মে 
মাসের “অমৃত বাজার পাঁত্রকা"” পড়ে দেখতে পারতেন । কিন্তু 
তোমার পন্ষে তা সম্ভব নয় । 

যাই হোক, তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে আমায় তা জানাবেই । না 
পরেলেও জানাবে । 

জমার বইটি ধনরে ধারে ছাপা হচ্ছে । ১১৯২ পচ্ঠা (সাতফমা) 
পর্যন্ত ছাপা হয়ে গেছে । তুমি এই ফমাগ্াল পড়ে দেখতে পার। 
গণপাতি 'প্রন্টার্স কিম্বা ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর আফস-এ ধ; জায়গার 
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যে কোনো জায়গায় গেলেই তুমি ফমাগুলি পড়তে পাবে। 
তোমার শরীর এখন কেমন আছে 2 আমার ভালবাসা নাও। 
শুভাথন__ 
মুজফফর আহমদ 
(ডি, আই, আর, ডেটোনউ ) 


[সত্রঃ৩] আঁচন্ত্যকুমার সেনগ্ত রাঁচিত নজরুল-জীবনণ বিষয়ক গ্রন্থ 
'জ্যৈত্তের ঝড়” । ১৩৭৬-এ প্রকাশিত । প্রকাশক - শঙ্খ প্রকাশন । 
১৯২৬-এর ৬ই-_৭ই ফেব্রুয়ারী কৃষ্ণনগরে অন্নীন্ঠত হয়োছিল 


[নাখল বঙ্গীয় প্রজা-সম্মেলনের 'দ্বিতায় আধবেশন । ১৯২৬-এর মে 
মাস পধন্ত কৃষ্ণনগরে জনেকগল সম্মেলন হয় । 'নাঁখল বঙ্গীয় প্রজা- 
সম্মেলনের দ্বিতীয় আঁধিবেশনের সাফল্যে উৎসাহত হয়ে কৃষ্ণনগরের 
সভ্যগণ বঙ্গীয় প্রাদোশক কংগ্সেসের বাষিক সম্মেলনও কৃষফণণগরে করার 
ব্যবস্থা করেন। এ সম্পকে কাজী নজ:হল ইসলাম £ স্মতিকথা”তে 
মমজফফর আহমদ |লখেছেন “কৃফনগরের প্রাদোশক সম্মেলনের 
আঁধবেশন হয়োছল ১৯২৬ সালের ২২শে ও ২৩শে মে তাঁরখে ।, 
| পৃঃ ১৯২ | ১৯৮৫ সংস্করণ £ এই মে মাসেই কৃষনগরে অনন্ত 
হয়েছিল ছান্র-সম্মেলন এবং ঘুব-সম্মেলনও । 


কৃষ্ণনগরের প্রাদৌশক সম্মেলনের নিবাঁিত সভাপাঁতি কে ছিলেন 


শ্রীগাহমদের সন্দেহ যথার্থ । তান লিখেছেন - “আমার মনে 
পড়ছে যে শীরেন্দ্রনাথ শাসমলই ছিলেন নবাঁচিত সভাপাতি 1, 
শ্রীপ্রাণতোষ চট্োপাধ্যায় তাঁর নজরুল-জবন গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে 
প্রাদৌশক সম্মেলনের সভাপাত হিসেবে যতন্দ্রমোহন সেনগ7প্তের নাম 
উল্লেখ করে যে বিভ্রান্তর সাষ্ট করোছলেন, তা পরবতরকালে নিজেই 
সংশোধন কবেছেন । “কাজ নজরহল"-এর সাম্প্রতিক সংস্করণের ১০১ 
পৃচ্চায় শ্রীচট্রোপাধ্যায় লিখেছেন প্রারদদোশক সভার সভাপাঁত হলেন 
ববরেন্দ্রনাথ শাসমল । 

'কাজী,, নজরুল ইসলাম £ স্মৃতিকথা” । নজরুল-বিষয়ে 


৯৪১ 


মুজফফর আহমদের স্মাতিকথা প্রথম প্রকাশিত হয় “বংশ শতাব্দী, 


পান্কায্প । "বংশ শতাব্দী প্রকাশন ।” ১৯৫৯-এ “কাজী নজরুল 
ইসলাম ; স্মৃতিকথা” নামে ১৬৬ পচ্ঠার বহীঁট প্রকাশ করেন। 
১৯৬৩-তে মুজফ্‌ফর আহমদ "স্থির করেন বইটি আবার নতন করে 
শীলখবেন । এইভাবে ধীরে ধীরে বইটি লেখা ও ছাপার কাজ শুরু 
হল। 

'্মীতকথা'র ভূমিকায় তান লিখেছেন, 'যখন ১৯৬৪ সালের 
৩০শে অক্টোবর তাঁরখে আম জেলে এলাম তখন পঃস্তকখানার ৪৮ 
পচ্তা মাত্র ছাপা হয়েছে এবং আরও ৪৮ পন্ঠা ছাপা হওয়ার মতো 
পাণ্ডীলাীপ আমার হাতে আছে ।' বর্তমান চিঠাট দমদম সেনট্রাল 
জেল থেকে লেখা হয়েছে ২৯শে জানয়ারী, ১৯৬৫ । তখন পযন্ত 
ছাপা হয়েছে ১১২ পচ্ঠো (সাত ফমা) মান্র। বহীট সম্পূর্ণ হয়ে 
ন্যাশনাল বুক এজোন্স থেকে প্রকাশিত হয় সেপ্টেশবর ১৯৬৫-তে। 
যাঁদও গ্রন্থকার ভামকাঁট লিখেছেন ২৬শে জুলাই, ১৯৬৫ । 


[ড. আই. আর. ডেটোনউ 


[ডফেন্স অফ হইীণ্ডিয়া রুলস । ডেটোনিউ-বচারাধীন বন্দী | 


34/- 
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[01101 0112011)৬/, 130177%1 


প্রয় প্রাণতোষ, 

তোমার ১২ই তাঁরখের পন্র কাল রান্রে পেয়োছি। তোমার রক্তের 
চাপটা বেড়েছে জানতে পেয়ে চীক্ত হয়োছি। আশা কাঁর, সাবধানে 
থাকছ । প্রাদোশক সম্মেলনে আম উপাঁস্ছিত ছিলাম । শাসমল 
[নবাঁচিত সভাপাঁত ছিলেন তাও জাঁন। তবুও তোমার বই পড়ে 


৯৪৭ 


ধোঁকা লেগোছল । তোমাকে পন্র লেখার পরেই আম নিশ্চিন্ত হয়ে 
গিয়োছিলাম । শুধু ছাত্র-যুব সম্মেলনে আম যাইনি বলে তার 
প্রোসডেন্ট কে হয়োছলেন তা মনে ছিল না। এখন জেনোছ যে 
সরোজনী নাইড়ু প্রোসডেন্ট ছিলেন। টাউন হলে যে মিটিং তুমি 
দেখোঁছলে সেটা বোধ হয় 3 ৮.0 ০-"র মাং 'ছল, ছান্রযুব'র নয়। 
ছাত্র-যুব সম্মেলন মনোমোহন ঘোষের বাঁড়তে হয়ে থাকবে । 


শ্রীচত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে যখন কম্টই দলে তখন তাঁর কাছ 
থেকে তাঁরখটাও জেনে নিলে হতো । বরাবর ইম্টারের ছুটিতে এপ্রল 
মাসে প্রাদোঁশক সম্মেলন হয়েছে ৷ সেবারে কেন মে মাসে হতে গেল 2 
এটাও একটা খটকা । 


যাক। তুম কোন চিন্তা করোনা । অন্য সূত্র থেকে আম সব 
জেনেনেব। আম তো কংগ্রেসের কোনো হাতহাস 'লিখাঁছনে। 
নজরুল ইসলামের সংস্বে আমার কয়েকাঁট সঠিক তথ্য মাত্র জানা 
প্রয়োজন । 

আমার ভালোবাসা নাও । 


শ.ভাথশ-- 
মুজফ-ফর আহমদ 


০০২ ০৯৯৯ লা পাপ পিপিপি 


| সূত্র 8৪] কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপাত ছিলেন বারেন্দ্রনাথ 
শাসমল । এ একই সময়ে কৃষ্ণনগরে আরো দুটি সম্মেলন হয়েছিল, 
__ছান্র-সম্মেলন ও যুব-সম্মেলন। ম.মজফফর আহমদ সরোজনশ 
নাইড়ুকে ছান্র-যুব সম্মেলনের সভানেত্রী বলে উল্লেখ করেছেন । 
শ্রীপ্রাণতোষ চট্রোপাধ্যায়ও তাঁর গ্রন্থে একই কথা বলেছেন। কিন্তু 
খেয়াল রাখা দরকার ছাত্র ও যুব সম্মেলন দাট পৃথক সম্মেলন । 
সরোজনী নাইড়ু ছিলেন ছান্র-সম্মেলনের সভানেত্রী এবং যুব সম্মে- 
লনের সভাপাঁতি মনোনঈত হয়োছিলেন মানকতলা বোমা-মামলার 
শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদে প্রখ্যাত, দৌনক “ফরওয়াড* 
পান্রকার এীঁসস্ট্যান্ট এীডটর । 


৯৪৩ 


[3,1৯0 তর মিটিং 0 

$917001 1১740১11116 05081558 0৮027710066 কৃফনগর 
প্রাদেশিক সম্মেলনে শ্রীশাসমল সন্তাসবাদী বিপ্লবীদের সমালোচনা 
করেছিলেন । 'ফরওয়াড” পান্রকার এঁসস্ট্যান্ট এডিটর হসেবে 
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শাসমলের আঁভভাষণের কাঁপ আগেই 
পেয়েছিলেন । সি. আর. দাসের হিন্দু-মসালম প্যান্ট নাকচ করে 
দেবার জন্য তান এবং তাঁর গোষ্ঠী তৈরা হয়েছিলেন । এরমধ্যে 
শ্রীশাসমল-াযাঁন স্বরাজ-দলভুন্ত লোক__ালখে বসলেন সন্ত্রাসবাদ? 
বিপ্লবীদের সম্বন্ধে [বরে মন্তব্য। ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে উপেন্দ্রনাথ 
কৃষ্ণনগর-সম্মেলন ভেঙে দেবার ইচ্ছাতেই কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগর 
এসোৌছুলেন॥। কিন্তু কাত কৃষ্ণনগর প্রাদোশক সম্মেলন ভাঙা যায়ান 
এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই শ্রীশাসমলের মন্তব্যে সভায় গোলমালের 
সু1ঘ্ট হয় ও শ।সমল সম্মেলন ত্যাগ করে চলে যান। এই গোলযোগ 
ও সাম্প্রদায়ক আবহাওয়ার মধ্যে কৃষ্ণনগর সম্মেলন হয় । এই 
গোলমালের ফলেই বেঙ্গল প্রাদৌশিক কংগ্রেস-কামাট দু ভাগে ভাগ হয়ে 
যায়। এই পাঁরপ্রোক্ষিতে বলা যায় কৃফনগর-সম্মেলনের আস্ির সময়টায় 
13.১.০.0-কে |নাশ্চত ভাবেই জরূরা বৈঠকে বসতে হবে ছল । 

শ্রীপ্রাণতোষ চট্রে।পাধ্যায় বলেন, মনোমোহন ঘোষ অরাবন্দের 
অগ্রজ । তথ্যান'সন্ধানে জানতে পারা যায় কৃষ্ণনগরের ছাত্র-্যুব 
আন্দোলনকে বান সর্বতোভাবে সহায়তা করোছলেন তান অরাবন্দের 
অগ্রজ মনোমোহন ঘোষ নন, তান ব্যারস্টার মনোমোহন ঘোষ । 
১৯২৬-এ ছাত্র-যুন সম্মেলনাঢ তাই ব্াারস্টার মনোমোহন ঘোষের 
বাড়তেই হওয়ার সম্ভাবনা বোশ। যাঁদও মনে রাখতে হবে ১৮৯৬- 
তেই ব্যাঁরস্টা॥ মনোমোহন ঘোষ লোকান্তারত হয়েছেন । 

[ভ্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ন্যাশনাল লাইব্রোরর তৎকালীন 
এাসিস্ট্যান্ট লাইব্ে।রয়ান । 

১৯২৬-এ প্রাদেশিক সম্মেলন এাঁপ্রলে হওয়া সম্ভব [ছল না। 
কেননা এপ্রল মাসে কলকাতায় 'হন্দ-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। 


১৪৪ 


দফায় দফায় এই দাঙ্গা তনবার সংঘাঁটত হয়োছল । এই পাঁরস্থিতির 
মধ্যে কৃষ্ণনগরে প্রাদোশক, ছাত্র এবং যুব- এই [তনাট সম্মেলনের 
প্রস্তুতি চলাছল । প্রস্তাঁত চললেও সেই দাঙ্গার উত্তেজক আবহাওয়ায় 
সম্মেলন করা সম্ভব ছিল না, এ কথা সহজেই অনুমেয় । ফলে 
সম্মেলন সামান্য পাছয়ে মে মাসে হয়। 


০0/- 13111 1)107৬ (0700 3901 
50110017161) ১71 ঘরে €১1511111-78 
1)10711 1)07৬ 0০101 3211 ক. 31005 
প্রাণতোব, 


তোমার ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখের পন্র সবে গত রান্রে পেয়োছ। 
আগেকার পন্ধে তোমাকে তো বলেই দয়ৌছলাম যে অসংস্থ শরীর 'নয়ে 
তোমায় আর কিছু করতে হবে না। তবও তাঁম কেন দে কৃষ্ণনগর 
সম্মেলনের কথা এখনও ভাবছ তা বঝতে পারাঁছনে । আমার খা 
দরকার ডাক্তার মহাদেব সাহা তার সবাঁকছ; তখনকার খবরের কাগজ 
হতে কাপ করে পাঁতয়েছেন। প্রমোদ সেনগপ্তও তথ্য পাঠিয়েছেন । 
কাজেই আমার গার কোন কিছুর প্রয়োজন নেই । এ চিন্তা ছেড়ে 1দয়ে 
তাঁম এখন নজের অসুখ সারাবার কথা ভাবতে থাক । 
তুমি আমার ভলোবাসা নাও । 
শুভাথী-- 
মুজফফর আহমদ 


পাপ ০ রর রাও 


| সুত্রঃ৫& 1 ডাক্তার মহাদেব সাহা । ডান্তার' নন, ডক্টর? । বাঁশষ্ট 
গবেষক । নজরুল-জীবনী রচনার কাজে শ্রীআহমদকে সাহায্য করে- 
[ছলেন। “আমার জীবন ও ভারতের কাঁমউীনস্ট পাট" গ্রন্থের 
'কৈফিয়ৎ-এও এর সাহায্যের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকৃত হয়েছে । 
(নাম--ডকুর মহাদেবপ্রসাদ সাহা ।) 

প্রমোদরঞ্জন সেনগনত ১৯২৬-এ কৃষ্ণনগরের যুবকদের অন্যতম । 
১৯১এ-এ বলাত যান ও 'বলাতের কমিউনিস্ট পাঁটতে যোগ দেন। 


১৪৫ 


দেশে ফেরেন ১৯৪৬-এ । দেশে ফিরেও সাক্লয়ভাবে কাঁমউনস্ট পাটির 
রাজনীতিতে যুন্ত ছিলেন । সলেখক ও গ্রস্থকার ৷ তাঁর রাঁচত গ্রস্থ__ 
“ভারতীয় মহাঁবদ্রোহ”, “নীলাবদ্রবোহ ও তৎকালীন বাঙাল সমাজ", 
'কালান্তরের পাঁথক রম্যাঁ রলাঁ', ণবপ্নব কোন পথে 2 প্রভাতি । 


5/- দমদম সেনট্রাল জেল 
৭111)0111)1৩77 40171 ৬. কলকাতা-২৮ 
[0707111001৬ 02011৯17441 ৯ই আগস্ট, ১৯৬৫ 


প্রয় প্রাণতোষ, 


আমার জন্মাদনে শুভেচ্ছা যে জানয়েছ তার জন্যে তোমায় 
ধন্যবাদ । তোমার স্বান্থের কথা তো কিছ লেখাঁন। আশা কাঁর, 
এখন ভালো আছ ভুমি । আমার পভ্তকখানা দশ-বারো [দনের ভিতরে 
বাজারে বের হওয়ার সম্ভাবনা আছে । তোমায় একখানা পহস্তক দেওয়ার 
জন্যে আম ন্যাশনাল ব্‌ক এজেন্সখ প্রাইভেট 'লামটেডকে লিখে 
দয়োছ । প.গ্তকখানা বার হলে তার ঘোষণা কোথাও না কোথাও ছাপা 
হবে। তখন তুম একখানা পুস্তক আঁফস (২, সূর্য সেন স্ট্রটট ) 
হতে 'নয়ে যাবে । তোনার রকের চাপ বেশী । যাঁদ তেতালায় উঠতে 
তোমার কম্ট হয় তবে তুম সুরেন দর্তকে একখানা পন্র লিখে অন.রোধ 
করবে যে তেমায় থেন কাউন্টার হতে (১২, বাঙিকম চাট:জ্যে স্ত্রীট ) 
একধানা বই দেওয়া হয় । তাহ'লে [তান কাউন্টারকে সেই রকম 
উপদেশ দয়ে রাখবেন । 

আমার বইখানা পড়লে তুঁম হয়তো তোমার পুস্তকের কোনো 
কোনো স্থলে পারবতন ক'রে ানতে পারবে । 

বেশ কয়েকাদন আগে আম আমার মেয়েকে একখানা পন্র 
[লখোছ। হয়তো সে পন্ত্র পাওয়ার আগে তারা তোমার নিকট হতে 
খোঁজ নয়েছে কিংবা হতে পারে যে পন্রতারা পায়ই নি। ব:ঝতেই 
তো পারছ যে এত নকটের ঢাকা এখন আমাদের নিকট ীবদেশ বির্ভূ'ই। 


১৪৬ 


তুম আমার ভালোবাসা নাও । 
তোমার 
ম.মজফফর আহমদ 


[সত্রঃ৬] “কাজী নজরুল ইসলাম £ স্মৃতিকথা' । চিঠিটি লেখা 
৯ই আগস্ট ১৯৬৫ | শক্ত এর 'দশ-বারো দিনের িতরে' বইটা 
প্রকাশিত হয়ান । বইটি প্রথম প্রকা'শত সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫-তে ৷ 

সুরেন দত্তাঁনউ বুক সেন্টারের মাঁনক। সেসময় .8./১-র 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । 


“আমার মেয়ে আফফা। সাহাত্যক আবদুল কাঁদরের পত্ৰী । 


9৫/- ৭. দমদম সেনদ্রাল জেল 
11191111101] 00171 কলকাতা-২৮ 
[171৬1 1)1)1৬] 007016] 021] ১১ই ডিসেম্বর ১৯৬৫ 


প্রয় প্রাণতোষ, 

খবর পেয়োছলেম কোনো একটি নিদিষ্ট দিনে তুম দোকানে 
[গিয়ে আমার বইখানা নিয়ে যাবে বলে তাদের জানয়োছলে সে তো 
ক'মাস আগেকার কথা! এত দীর্ঘ দনের ভিতরে তুমি বইখানার 
প্রাপ্ত-সংবাদ দলে না এটা আমাব নিকটে খুব আশ্চর্য ঠেকছে । তুমি 
ক বইখানা নিয়ে যাওাঁন 2 খুব কি অসুখে পড়েছ তুমি 2 তোমাকে 
বখন বই 'ানয়ে যেতে িখোঁছলেম তখন পাব গাঙ্গলশকেও 
লিখোঁছলেম । সেতো বই নিয়ে গিয়ে প্রাপ্ত-্বীকার করেছে। 
ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর লোকদের সঙ্গে আমার কমই দেখা হয় । শেষ 
যে দেখা হয়েছে তখন জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়োছিলেম ৷ 


ভালোবাসা নাও । 
তোমার 
মধজফ.ফর আহমদ 
[সূন্রঃ৭)। কাব পাবত্র গঙ্গোপাধ্যায় । 


১৪৭ 


৬৯, কড়েয়া রোড 
৮. কলক।তা-১৯ 
২৪-৭ ১৯৬৬ 


(প্রয় প্রাণতো, 
তোমার সঙ্গে আমর একবার দেখা হওয়ার প্রয়োজন আছে । যাঁদ 
তোগার শরীর ভালো থাকে তবে একবার আসবে । আসার আগে 
ঢৌঁপফোন করতে ভুলে যেও না। আমি বাইরে খব কমই যাই। এমন 
ঘটা আশ্চর্য নয় যে তুমি যে দিনাটতে এলে ঠিক সেদিনই আম বাইরে 
চলে গেলান । এই জন্যে তোমায় ঢোলফোন করে আসতে বলছি । 
ভালোবাসা নও । 


তোমার 
ম্জফফর আহমদ 
টাল'মান £ ৯) ৬১, কড়েখা রোড 
59 ১1+১১ কলকাতা-১১ 
সেপ্টেশবর ২, ১৯৬৬ 
প্রাণতোব' 


তে'মার পোস্টকার্ড ঠিক সমরে পৌছেছে । আম কিছ; 
দেরীতে ঘোমায় উত্তর ?ালখাঁহ । আগেই আম বুঝোছলেম যে তোমার 
অপুখবীবসং্খ একটাশকছু হয়েছে । দেরী যা হবার তাতো হয়েই 
গয়েছে, এখন উৎকান্চত হয়ে কোনো লাভ নেই । লোক না থাকলে 
কত ভসখবধায় পড়তে হয় তা আমার চেয়ে ভালো আর কে বুঝবেন 2 
তোমাদের ওখানকার কলক!তাম ঘাঁরা চাকার করেন তাঁদের কোনো 
একজনে সাহাব্যে রাববারে কিছ করতে পার কনা চেষ্টা করে দেখবে। 

পাঁরতোষ নাক ন্যাশনান বক এজোন্সতে বলে গেছে যে নজরল 
রচনাবলী" একখানা তুম পেম়েছ। কাঁদরের সঙ্গে আমাদের অনে 
গরামল । যে সকলে কাঁবতা দৌলংপরে রগনা হয় নি সে গলখেছে সে- 
সব কাঁবতার রচনাস্থল দৌলতপুর । এর ভিতরে নাগিস বেগম ও তাঁর 
মামার দোষকালনের একটা প্রচেষ্টা আছে। 


১১৪০ 


তুঁম নিরাময় হয়ে ওঠ এই কামনা আম করছি । তোমার জীবনী- 
শান্ত-তোমাকে সুহ্থ করে তুলবে এই বিশ্বাস আমার আছে । কছুতেই 
ঘাবড়ে যেও না। 
তোমার 
মুজফকফর আহমদ 


| সব্রঃ৯] পাঁরতোষ চট্রোপাধ্যায় । প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতা । 
[ পুস্তকের ৪ প্জা দ্রষ্টব্য ] 

১৯২১-এর মার্চ-এ্রীপ্রল নাগাদ নজরুল আল আকবর খান নামক 
জনৈক ব্যান্তর প্ররোচনায় তাঁর সঙ্গে কুমিল্লা ধান। আলী আকবর খান 
শিশুদের জন্য স্কুলপাঠ্য বই িলখে 'বন্তশালণী হবার স্বপ্ু দেখতেন । 
1কন্ত তাঁর কাব্য-প্রীতভা ছিল না। নজর[লের প্রতিভার পাঁরচয় পেয়ে 
তাঁকে কোনো ভাবে করায়ত্ত করে নিজ স্বাথে ব্যবহার করাই ছিল 
আলশ আকবর খানের উদ্দেশ্য । এইজন্য তিন কুঁমল্লা হয়ে নজরুলকে 
তাঁর দেশের বাঁড় দৌলতপুরে 'নয়ে যান এবং ভাগিনেয়শ সৈয়দা 
খাতুনকে নজরুলের সঙ্গে অস্তরঙ্গ হতে প্ররোচিত করেন। সৈয়দা 
খাতুনের সঙ্গে নজরুলের এই অন্তরঙ্গতা ববাহ পধ্ত প্রায় অগ্রসর 
হয়োছিল। কিন্ত শেষ পর্যন্ত আলী আকবর খানের উদ্দেশ্য নজরুলের 
কাছে গোপন থাকে ন। তীব্র অপমানের বোঝা মাথায় নয়ে নজরুল 
ববাহের দন দৌলতপুর ত্যাগ করে কুঁমল্লা চলে আসেন। পরে 
মুজফফর আহমদ কলকাতা থেকে কুমিল্লা গিয়ে নজরুলকে সঙ্গে করে 
নিয়ে আসেন । এই সৈয়দা খাতুনকেই নজরুল ডেকোঁছিলেন 'নাগিস' 
বলে। এ'বষয়ে শ্রীআহমদ তাঁর নজরল-বিষয়ক 'স্মাতকথা”তে 
[বসতৃত আলোচনা করেছেন। 


১০. ৬৯, কড়েল্লা রোড 
কলকাতা-১৯ 
৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬ 


প্রাণতোষ, 
তুমি অসুস্থ হয়ে আছ । তোমাকে কষ্ট 'দতে চাইনে। সেই 


৯৪৯ 


'কথাসাহিত্য'খানা আমার একান্ত দরকার। আমার পস্তকখানার 
দ্বিতীয় সংস্করণের ছাপার কাজ আটকে আছে । নাঁলনীবাবুর সেই 
লেখাটি সমন্ধে একটি ছোট্র ফৃটনোট দিতে হবে । লেখাটার শিরোনাম 
পর্ন্ত আম ভুলে গোছ । শুনলাম আমাদের মলয় চ্যাটাঁজর বাঁড় 
হতে বেশশ দূর নয়। তান ব্যাঙ্কে চাকার করার জন্যে রোজই 
কলকাতা আসেন । তাঁর মারফতে কাগজখানা অবশ্য পাঠিয়ে দও। 
তাঁকে বলে দেবে যে তাঁর চাকাঁরর কাজ শেষ ক'রে কাগজখানা যেন 
অবশ্য আমার হাতে পেণাঁছয়ে দেন । 

তোমাদের ওখানে নাক একবার মাত্র চিতি-পন্ত ডোলভার হয়। 
চাঠি যেতে কত সময় যে লাগে তাও বীঝনে । যাঁদ লম্ডনের জন্যে ও 
কলকাতার অন্য একট এলাকার জন্যে একই সঙ্গে চিঠি ডাকে দিই তবে 
লণ্ডনের িঠিখানা আগে পেশছয়। আমাদের ডাক-ৃবভাগের কত 
অধঃপতন সে হয়েছে তা ভাবতেও কম্ট হয়। 

ভালোবাসা নও । 

তোমার 
মুজফ-ফর আহমদ 


এ পাপী লাশ শা শপ 


[ সত্রঃ১০ | ১৩৭৩ সালের আষাঢ় সংখ্যার 'কথাসাহত্য' পাঁন্রকায 
নাঁলনীকান্ত সরকার একাঁট বিতকিত প্রবন্ধ লেখেন । 'বিতক্টা ছিল 
নজরুলের "বদ্বোহণ' কাঁবতাঁট কে প্রথম প্রেসে দেন, তা বনয়ে। 
ণবদ্রোহপ' প্রথম প্রকাশিত হয় সাগ্তাহক ণবজলটঈ'তে ১৯২২, ৬ 
জান:য়ারী। শ্রীআবিনাশচন্দ্র ভদ্রচার্যঘ ১৩৬২. কাতিক সংখ্যার 'মাঁসক 
বস:মত+,-তে একাট প্রবন্ধে বলেন যে, তানই শীবদ্বোহণ' কাঁবতাট 
“বজলস'-তে এনেছিলেন । ১৩৭৩, আধাটের কিথাপাহত্য,-তে 
নালনশকান্ত সরকারও দাবী করলেন শীবপ্রোহণ' প্রেসে দেবার গৌরব তবি 
[নাজের। এবিষয়ে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় এবং মুজফকফর আহমদ 
উভয়েই ছিলেন আবনাশচন্দ্রের পক্ষে । ন'িনীকান্ত সরকারের দাবাঁটি 
খণ্ডন করার জন্যেই তাই এঁ বিশেষ সংখ্যার 'কিথাসাহিত্য"ট প্রয়োজন 
ছিল । “কথাসাহিত্যট সংগ্রহ করার পর শ্রীআহমদ সেই লেখাটি 


১৫০ 


সম্পকে “ফউ নোট? দেন। [ কাজী নজরল ইসলাম £ স্মাতিকথা” 
(১৯৮৫-র সংস্করণের ১২১ পচ্ঠা ) দ্ুষ্টন্য। ] 


লেখাটার শিরোনাম 2 


নাঁলনসকান্ত সরকারের লেখাটির শিরোনাম ছিল নজরুলের 
স্মতিকথা প্রসঙ্গে ৷ 


টোলফোন £ ১১. ৬৯ কড়েয়া রোড 
৪৪-১৫৮৯ কলকাতা-১৯ 
১৩ই সেপ্টেছবর, ১৯৬৬ 
প্রাণতোষ, 
তোমার পাঠানো লেখা ও পাত্রকা মলয় চট্রোপাধ্যায়ই আমায় 'দয়ে 
গেছেন। লেখাঁট পড়ে আম ডাক-যোগে কিথাসাহত্য'-কে পাঠিয়ে 
[দয়োছ। 
তুম এখনো বছানায় পড়ে আছ জানতে পেয়ে 'চাম্তত হলাম । 
মনে হচ্ছে এবারে বেশশ দিন বিছানায় গড়ে থাকবে । 'নশ্চয় চাকৎসা 
হচ্ছে । কেমন থাক খবর দিও । 
কাঁদর তোমায় 'আত্মশান্ত' হতে নজর্‌লের খোলা-চঠি কাঁপ করে 
পাঠাতে লিখোছিল । কোন: সময়কার 'আত্মশান্তঁ তোমার 1ক মনে 
আছে 2 সম্ভব হলে লিখে জানও। 
তাড়াতাঁড় ভালো হয়ে ওঠ, এই কামনা কাঁর। 
তোমার 
মুজফ-ফর আহমদ 


[সূত্র ঃ১১] মৃজফকফর আহমদের অনরোধে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় 
মলয় চ্যাটাজশ মারফত ১৩৭৭, আবাঢ় সংখ্যার 'কথাসাহিত্য”ট আহমদ- 
সাহেবের কাছে পাঁঠয়োছলেন। সেইজন্য কিথাসাহত্য'তে প্রকাশিত 
নালনশকান্ত সরকারের লেখার ভ্রাটর ওপর আলোকপাত করে একটি 
প্রবন্ধ িলখে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় মৃজফফফর আহমদকে পাঁঠয়ে- 
ছিলেন। শ্রীতুমহমদ প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধাট 'কথাসাহত্য'তে 


১৫১ 


প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দেন। 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ-দলের অন্যতম মুখপত্র 
সাপ্তাহক “আত্মশান্ত'র ১৯২৬-এর ২০শে আগস্ট সংখ্যায় প.ুস্তক- 
পাঁরচয় বিভাগে শ্রীতারানাথ রায় “তারা-রা” ছদ্মনামে বঙ্গীয় কৃষক- 
শ্রামক দলের মৃখপন্র গণবাণ”'র সমালোচনা করেন । তারই জবাবে 
নজরুল 'আত্মশীন্ত'তে গণবাণী ও মহজফফর আহমদ” শীর্ষক একটি 
খোলা চিঠি প্রকাশের জনা পাঠিয়েছিলেন । 


টোলফোন ঃ ১২, ৬১৯, কড়েয়া রোড 
৪৪-১৫৮৯ কলকাতা-১৯ 
২৬শে সেপ্টেমববু। ১৯৬৬ 


প্রাণতোষ, 
তোমার পন্্র ও কাঁবতা পেয়েছি । কাঁবতাঁটি ব্যান্ত-পূজার পধায়ে 
পড়ে যাচ্ছে। এই জাতীয় লেখা যত কম লেখা যায় ততই ভালো । 
তবুও কাঁবতার ভিতর দয়ে আমার প্রীত যে-ভালোবাপা তুমি প্রকাশ 
করেছ তার জন্যে তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ । 
তোমার লেখাটা বংশ শতাব্দী” 'নয়ে গেছেন ! “কথাসাহত্যের 
চেয়ে ণীবংশ শতাব্দী'র প্রচার অনেক বেশী ৷ গুদের কাতিক' সংখাক 
কাগজখানা ১লা নভেম্বর তাঁরখে বার হবে। তাতেই ছাপা হবে 
তোমার লেখা । 
তম অনেক দন বিছানায় পড়ে রইলে। সমস্থ হয়ে উঠতে হবে 
তোমাকে । কেন মৃতার কথা তুলছ ? মানুষের তো একাটি মান্র জীন। 
পুনঃজল্ম হো শোষক-সম্প্রদায়ের বাহানা । বেচে ওঠার কথাই ভাবতে 
থাকবে । একবার চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়লে আর কোথাও কিছু নেই। 
যতাঁদন সম্ভব এই সংন্দর পীথবীতে বেচে থাকার চেষ্টা ক'রে যাও । 
কাঁদর এখনও তোমায় খাটিয়ে মারছে । এটা তার বড়ো অন্যায় । 
ওরা হাই-কামশনের মারফতে চেষ্টা ক'রে অনায়াসে একজন লোক 
এখানে পাচাতে পারেন! 
আচ্ছা, “আত্মশান্ত'তে খোলা ীাঁঠ'টা কিঃ ফিলেখা আছে 


৯৮৭ 


তাতে 2 কোন: বছরের কোন: তারিখের “আত্মশান্ত' এটা ৪ 

আমার ভালোবাসা নিও । 

তোমার 
মুজফফর আহমদ 


[ সূত্রঃ১২] ম.জফফর আহমদের ৭৭ তম জল্মাদনে ( &ই আগস্ট, 
১৯৬৬ ) প্রাণতোষ চট্রোপাধ্যায় একাঁটি কাঁবতা রচনা করে তাঁকে উপহার 
পাঠান । 

'কথাসাহত্য''ত প্রকাশিত ন!লনশকান্ত সরকারের প্রবন্ধের 
অন্তগত দাবীটকে খণ্ডন করে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় বে রচনা 
ম.জফফর আহমদের কাছে পাতিয়োছিলেন, শ্ীসাহমদ সোট “কথা- 
সাহত্যে'তে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দেন। 'কথাসাহত)? প্রবন্ধাট 
প্রত্যাখ্যান করে ফেরৎ পাঠায় । সঙ্গে. একটি চিঠি-- 
প্রাণতে।ষ চট্টোপাধ্যায় সমীপে ১৪-৯-৬৬ 
সাঁবনয় নিবেদন, 

আপনার লেখা পাইয়াছ । লেখাঁট মমজফ-ফর মাহমদ মহাশয়ের 
স্বাসাখত হইলে ছাঁপিতে পারতাম । উীন যাঁদ নজে প্রতিবাদ 
পাঠান; স্বচ্ছন্দে পাঠাইচত পারেন। আপনার লেখাট এই সঙ্গে 
ফেরৎ পাঠাইলাম । নমস্কারান্তে 

ভানু রায় 

[ প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের কাজ নজরুল' গ্রন্থের দ্বিতীয় পবের 
পারাঁশস্ট থেকে । প্ঠা ২০৭ ] 

'কথাসাাহত্য' প্রত্যাখ্যান করলে প্রবন্ধাঁট বিংশ শতাব্দী” পত্রিকায় 
যায়। 

ঢাকার কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন বোর্ড থেকে যে নজরুল রচনাবলণ 
প্রকাশের উদ্যোগ তখন নেওয়া হয়োৌছল তার প্রকাশক ছিলেন আবদুল 
কাঁদর । নজরল-রচনা সংকলনের প্রয়োজনেই আবদুল কাদির 
প্রাণতোষ চট্রোপাধ্যায়ের কাছে নিয়ামত তথ্য সংগ্রহ করাছিলেন। 
কেন্দ্রগয় বাংলা-উন্নয়ন বোর্ড নজরল রচনাবলী প্রকাশের পাঁরকজ্পনা 


৯৫৩ 


গ্রহণ করেন ১৯৬৪-র শেষাঁদকে । প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ৮৪ 
শাক্তনগর, টঢাকা-২ থেকে ১১ই জ্যৈ্ঠ ১৩৭৩/২৫শে মে ১৯৬৬। 
দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১০ গ্রীন রোড (গ্রন স্কোয়ার ), ঢাকা-২ 
থেকে ৯ই পৌষ ১৩৭৪/২৫শে ডিসেম্বর ১৯৬৭-তে ৷ 


০ ৬১, কড়ের়া রোড 
কলকাতা-১৯ 
২০শৈে ডিসেম্বর, ১৯৬৬ 
প্রাণতোষ, 
তোমার পত্র কাঁদন আগে পেয়োছ। তোমার লেখাটি ণবংশ 
শতাব্দী”র কাঁতিক" সংখ্যায় ছাপা হয় নি। গুরা আমায় টোলফোনে 
জানয়েছেন ষে তা মগহায়ণে ছাপা হবে । ছাপতে দেরী হওয়ার কারণে 
লেখাটার ম্‌ল্য কমে গেল । হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়রা স্বামণ-স্তীর 
কেউ আমায় অবশ্য বলেনাঁন, তবে শুনলাম ওদের ঘর-বদল করার 
কারণে তোমার লেখাটা কোথাও পড়ে গিয়োছল । সেই জন্যে তাঁরা 
ক।তিক সংখ্যায় তা ছাপাতে পারেন নি। 
আম কোন কাজই করতে পারঃছনে । ১৪ বছর বাস করার পরে 
এ বাঁড়াটও এখন ছাড়তে হবে । বাড়ওয়ালা ভাইয়ে-ভাইয়ে পার্টিশন 
হলে আমর। বাঁড় ছেড়ে দেব ব'লে কথা 'দয়োছলেম। আমাকে 
কোথাও দূরে চলে যেতে হবে । সেই পাটিশনটা এখন হচ্ছে । 
শ.নলান শ্রীনীলনীকান্ত সকার কলকাতায় এস্ছেন। পরশু 
সন্ধ্যায় নাক নজর.লদের বাঁড়তে এসোছলেন । 
তাম ক আফসে যাচ্ছ 2 কেমন আছ এখন 2 আমার ভালোবাসা 
| 


৫১ 


নি 
তোমার 
মুজফফর আহমদ 


| সূত্রঃ ৯৩1 হরগ্রাসাদ মমখোপাধ্যায় বংশ শতাব্দী'র পাঁরচালক, 
সম্পাদক এবং মালক। 
৬১, কড়েয়া রোড, কাঁলকাতা ১৯-এর বাঁড়াটি। বাঁড়াঁট 
১৫৪ 


মৃজফ-ফর আহমদ ছেড়েছিলেন বটে, তবে ১৯৬৭-র আগস্ট মাস প্ন্ত 
সেখানে ছিলেন । ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৬৭-তে তিনি নতুন বাঁড়তে 
ওঠেন । 


9, [)11105112 ১৩০1 
১৪. €0210010-17 
20. 9. 196? 
প্রাণতোষ' 

এ মাসের ১লা তাঁরখে আম বাঁড় বদল করোছ। তোমার ১৬ই 
তাঁরখের চিঠি আজ পেলাম । এর আগে যে পন্র এসোছল তাতে 
তোনার বেড নম্বর ইত্যাঁদ ছল না। পারতোষের সঙ্গে পি সি. 
[মাঁটংএ দেখা হয়োছিল। আমার পুস্তকের "দ্বিতীয় সংস্করণ একখানা 
লোক পেলে পাঠাব । ধার হিসাবেই পাঠাব । উপহার 1দতে প্রকাশকরা 
হয়তো রাজী হবেন না। কাজেই কথাটা তাঁদের ?নকটে তুলই 'ন। 

তাঁম কীণৎ ভালো হয়েছ জেনে খশী হলাম! 

তোমার 
ম.জফ-ফর আহমদ 


[ সূত্র ৪১৪] ১৯৬৫-র সেপ্টেম্বরে কাজী নজরুল ইসলাম £ 
স্মতিকথা'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় । তার ন-দশ মাসের মধ্যেই 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রেসে পাঠাতে হয়। "দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাঁশত হয় 
১৯৬৭-তে ! 


০1000110180 ৯. 495 14৯111914৯0 
46-0551 0/1,0100174-29 
১৮ই সেপ্টেছ্বর, ১৯৬৮ 

প্রয় প্রাণতোষ, 
পরে পরে তোমার দ:ু"খাঁন পত্র আম পেয়োছি। কিন্তু উত্তর 
একখানরও ইন । আমার বয়স বাড়ছে । মনে হয় খুব তাড়াতাঁড় 
বাড়ছে । জনে বোধ হয় যে গত ৫ই আগস্ট তারিখে আমি আঁশ বছরে 


৯৫৫ 


পড়োছি। শুধু বয়সই বাড়ছে না, সঙ্গে সঙ্গে জড়তাও বাড়ছে । 
তার মানে কাজ করার ইচ্ছা ও শান্ত দুই কমছে । 

ধে বইটি 'লিখাঁছলাম তার কাজও এগুচ্ছে না। আমার শরীরের 
অবস্থার সঙ্গে লেখারও যে সম্পক রয়েছে তাতো বোঝ । আমার যাঁদ 
ন্নহতা থাকত, সব কাজ যাঁদ আম মুখ বুজে নিজে কল্তে পারুতেম 
তবে কার [নিবটে কোনো জবাবাদীহ আমার করতে ঠত না । এখন 
কার্‌র নিকটে কোনো সাহাবা চাইলে [তান বত-না সাহাধ) দেন বইটি 
সম্পকে প্রচার কবেন তার পাঁচগুণ । এতেই আমান সর্বনাশ হয়ে 
গেছে । আম িছতেই লোকের প্রত্যাশা পণ করতে পারব না, 
ভাসলে বইটির লেখাই শেব হব না। 

আম বতট,কু িগ।হ, ততটুকুই প্রেমে পাঠাঁচ্ছি। কাজী 
নজন-ল ইসলাম £ স্মৃতকথা'ভেও তাই করোছলেম। এখন ৩০৪ 
পন্ঠা পথন্ত কমেপাজ হয়েছে । আর লেখা নেই । যাঁদ প্রথম খণ্ড 
আলাদা বা'র কার তবে ১৭৫ পঙ্ঠা হতে ২০০ প্চা ছাপানোর মতো 
লেখা আরও ?লহতে হবে এতটা লেখার ভরোসাও পাচ্ছিনে । 

অনেক দন পরে ঢাকার পন্র পেয়োছ ! কাঁদর নজর,ল 
রঢচনাবলঈ'র 1দ্তীয় খণ্ড পাঠিয়েছে । লিখেছে তোমাকে ও আরও 
কয়েকজনকে বই পাগউয়েছে । আম বইখান পেয়ে গোছ । আশা 
কাঁর, তাঁমও পেয়ে গেছ । 

“কাজা নজরল ইসলাম £ স্মাতকথা" ততীয় মদ্রণের জন্যে পেসে 
পাঠাব । এবার আর কোনো ক্ছি* মোগ করব না। তবে, কোনো 
ভূল ধরা পড়লে সেস শুধরে দেব! তোমার গাঠানো মালমসলাও 
বইতে দেব না! তোমার সঙ্গে কোনো দন দেখা হলে ওই বিষয়ে 
আলোচনা করব । কি চিঠি তাঁম পেয়েছ সেটা তখন নিয়ে আসবে । 

ভালোবাসা নও । 

শ.ভাথশ-_ 
মমজফফর আহমদ 


পাস শপ পেশ শি সিন শশসত্াত পপ পানি 


[ সত্রঃ১৫] মুজফফর আহমদের জন্য ই আগস্ট, ১৯৮৮৯ 


৯৫৩ 


সন্দীপের মুসাপর- নোয়াখালীতে । 

“আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পাটি । ১৯৬৭-র এই 
জুন প্রথম বইটির পাণ্ডুলাঁপ ( তাংশিক ) প্রেসে পাঠানো হয় ও ব্রশ- 
বাত্রশ পন্চা পর্যন্ত এখানে-ওখানে ছাপা হয়। প্রথমে পারকঞ্পনা 
ছল ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত ঘটনার স্মৃতি বইটিতে সাম্মবোশিত হবে। 
শেষে অবশ্য ১৯২০ -১৯২৯-এর ঘটনাধারাই গ্রন্থে সান্নাবন্ট হয় । 
বইটি প্রকাশত হয় ১৯৬৯, 'িসেম্বরে । প্রকাশক ন্যাশনাল বুক 
এজেন্সী । 

'কাজশ নজরুল ইসলাম £ স্মৃতিকথা" তৃতশয় মদ্রণ প্রকাশত 
হয়োছল ১৯৬৯-তে । 


19191110179 ১৬. 49, 17810011909 
46-0551 09108019-29 
19. 11. 1968 


প্রিয় প্রাণতোষ, 
তোমার ১৯৮ই তারখের পন্র আজ পেয়োছ। ইতোমধো কোনো 
রকম দ.ঘণ্টনা যাঁদ না ঘটে তবে ২৫শে তাঁরখে আম বাড়তেই 
থাকব। সাধারণত বাড়তেই থাক, ক্কাঁচৎ কদাঁচৎ একাঁদন হয়তো 
পাটি আফসে যাই। 
শুভাথ-- 
মুজফ-ফর আহমদ 


'| ৩1910, 0176 ১৭, 49, 18005 1912.09 
46-0551 €81081008-29 

১8. 11. 1969 
প্রাণতোব, 


তোমার ২৬শে তারখের পন্র পেলাম । তুমি যে বষয়টার কথা 
জিজ্ঞাসা করেছ সেটা তোমার পন্র পড়েই আমার মনে পড়ল । কাজেই 
এ পদস্তকে তা আর ?লাখাঁন। এখন আর কোনো উপায় নেই। 


৯৫৭ 


“আমার জীবন ও ভারতের কময্যানস্ট পাটি (১৯২০--১৯২৯ 7, 
এখন শেষ স্তরে আছে । ন্যাশনাল বুক এজেন্সী [বিজ্ঞাপন 'দতে 
বাচ্ছেন যে পুশুকখাঁন ১২ই ডিসেম্বর তাঁরখে তাঁদের কাউন্টার হতে 
বক্রয় হবে। ৭০৪ পন্ঠার পুস্তক । ষোল টাকা দাম। 

এন ভ্যাম ঘাববে গেছি । এত বড় পুস্তকে ক লিখলাম বুঝতে 
পারছিনে। লোকের ক ভালো লাগবে এই পুস্তক 2 

তুম আমার ভালোবাসা নিও । 

তোমার 
মমজফফর আহমদ 


[| সূত্র ঃ১৭] ২৮শে নভেম্বর, "৬৯ বইটির কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়ে 
গয়োছিল। কেননা ৯২ই [িসেদ্বর থেকেই বিড & কাউন্টার থেকে 
বইটির বিক্রয় শুর হয় । 


1910171700৩ ৯৬. 49, 1/151501-45615 
16-05১] €10010108-29 
৬ই আগপ্দ। ১৯৭০ 
প্রাণতোষ, 
তোমার কালকের লেখা পনর আঞজজ পেলাম। জন্মাদনে চাঠি 
1লখে আমার শতায়: কামনা করেছ! এটা শুভ বামনা কনা বুঝতে 
পারাছনে। 


শতায় হওয়ার আগে কোনো লোক যাঁদ শুধু একটা মাংসাঁপণ্ডে 
পাঁরণত হয় ( তার সন্তাবনাই তো বেশী) তবে শতাগু হওয়ার দুঃখটা 
একবার কলপনা ক'রে দেখছ ক 2 

তোমার আবার করোনার আক্রমণ হয়োহল শুনে খংবই চান্তত 
হয়োছ। এাঁদকে তোমান পন্থকের হাপা কতটা এাগয়েছে তা তো 
1লথলে না, নজরুল ইসলামের চুলের কাঁটার সঠিক তথ্য আম 
জানিনে। যাজাননে তা লিখব ক করে? এ ব্যাপার চাপা পড়ে 
থাকবে কনা তা ভাবষাং জানে । 


৯৫৮ 


তুমি বোধ হয় সংবাদ-পন্রে পড়েছ পাকন্তানের প্রোসডেন্ট 
ইয়াহয়া খান 'নদেশ দিয়েছেন যে সমগ্র পাকিস্তান হতে কোন প.স্তুক 
ও সংবাদপন্র ভারতে আসতে পাবে না। দীর্ঘ সময় নলেও চিণিপন্র 
যায় ও আসে । তবে, কাঁদরেরা প্রায় চার পাঁচ মাস আমাকে লেখোন। 
এখন মাঝে মাঝে পনত্রাদ আসছে। কাদর বাঙলা উন্নয়ন-বোড* 
হতেও অবসর গ্রহণ করেছে । নজরহল-রচনাবলটর চতুর্থ খণ্ডের ছাপা 
শেষ হয়েছে । ইয়াহয়া খানের অডরি উঠে না গেলে আসবে না। 
ভ্রলোবাসা নও । 
শুভাথয__ 
মূমজফফর আহমদ 


পপি আপা? তিন প্পপপীপীি শিশতি পিচ 


[ সূত্রঃ১৮ | প্রাণতোধ চট্টোপাধ্যায়ের কাজ নজর.ল' গ্রশ্থের দ্বিতীয় 
পাঁরবাঁধিত সংস্করণ । 
নজরুলের 'ব্যথার দান' পুস্তকের উৎসর্গপন্রে আছে-- 
মানসী ত'মার ! 
মাথার কাঁটা [ানয়োছিল,গ বলে 
ক্ষমা করান, 
তাই বুকের কাঁটা দয়ে 
প্রায়াশচত্ত করলম । 


মুজফ-ফর আহমদ তাঁর স্মাঁতিকথায় লিখেছেন-কে ছিলেন 
এই কাঁটার মালিক তাঁর নাম সে আমায় কোন দন নলোনি। [৮৫ 
সংস্করণ পুঃ ১৭] নজরুল-জীবনীকার প্রাণতোষ চট্রোপাধ্যায়ও 
এই কাঁটার মালিকের সন্ধান করেছেন অক্লান্তভাবে। জানা গিয়োছল 
1কশোর-নজরল কোন একাট প্রেমঘাটিত ব্যাপারে উদন্রান্ত হয়ে শেষ 
পর্যন্ত চুরীলয়া ত্যাগ করে পল্টনে যোগ দেন । এই সন্র ধরে অগ্রসর 
হয়ে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় লক্ষ্য করেন নজরুলের সোৌনক জীবনে 
ললিত "রক্তের বেদন' গজপে নজরুল 'শহীদা খানম” নামে একাঁট 


মেয়েকে ভালোবাসার কথা লখেছেন। 'শহণীদা' নামাঁট অবশ্যই 


১৫৯ | 


আসল নাম নয়। তবে কাঁবর জীবনে এই ভালে বাসার ঘটনাটি বাস্তব 
সত্য । এই প্রেমকে কেন্দ্রে করে পাঁরবাঁরক অশান্তও সূন্টি হয়। 
তাই একাদন প্রেয়সীর চুলের কাঁটা মান্র সম্বল করে গ্রাম ছাড়লেন; 
_চলে গেলেন পল্টনে । প্রাণতোষ চট্রোপাধ্যায় লখেছেন--'ষে 
ভাগ্যবতীর খোঁপার কাঁটা সম্বল করে পল্টনে নাম দিয়ে সৌনিক-বৃত্ত 
্নয়ে কাঁব চুরাঁলয়া ত্যাগ করোছলেন -তাঁন কে১ [ কাজ নজরল, 
১ম খণ্ড, পঙ্ঠা ২৩ | এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর সন্ধানের জন্যই 
প্রাণতোধ চট্রোপাধ্যায় স্বয়ং চুরাঁলয়া যান। সেখানে নজরুলের এক 
বন্ধু শ্রীচট্রোপাধ্যায়কে নজরুলের দিওয়ানা হবার কারণ ও মেয়োটর 
আসল নাম ও ঠিকানা দেন । মেয়েটি তখন বড়-পাঁরবারের গাহণী । 
এই 'িববাহের সংবাদ নজর.ল করাচী ক্যাম্পেই পেয়োছিলেন। ীরন্তের 
বেদন' গল্পের এক জায়গায় আছে 

'যৌদন চিঠি পেলুম, শহীদার, আমার গোপন ঈীসতার বয়ে 
হয়ে গেছে-সে স.খী হয়েছে । মনে হল, বেন এক বন্ধন হতে মশান্ত 
পেলুম।' ! রিন্তের বেদন, প্রথম সংস্করণ ১৩৩১, গাঁরয়েণ্টাল প্রপ্টার্স 
এণ্ড পাব।লশার্স লীমটেড, পৃজ্তা-২৪] 

শ্রীচট্টোপাধ্]ায়ের সংগ্রহে নজরুল ইসলামের উপহার দেওয়া 
“রক্তের বেদন' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের যে কাঁপাঁটি আছে, তার মলাটের 
পরপূন্ঠাতে শ্ত্রীচট্টোপাধ্যায় স্বহস্তে লিখে রেখেছেন_-শহীদার অ।সল 
নামাট। শ্রীচট্রোপাধ্যায়ের অন,রোধে আমরা শহঈদার আসল নামাঁট 
প্রকাশ করতে সক্ষম হলাম না। ভাঁবষ্যতে উপধণন্ত সময়ে নামাঁট 
অবশ্যই প্রকাশ পাবে । 


৭] 61৩1110176 ৯৯. 49, 1,819 11809 
41-189] €0100008-29 

27.7.1972 
প্রাণতোধ, 


কালকের তারখের প্র এসেছে ! হাতের লেখার টান দেখে মনে 
হচ্ছে এবার কিছ ভালো আছ। 


৯৬০ 


৩১৯শে তাঁরখে নিশ্মই এসো । আম তো বাড়ীতেই পড়ে 
আ'ছ তাঁম এলে ঢাকার কথা গল্প করব । 

অনেক দন পরে তোমার পন্র এলো, নয় ক আম প্রায় অন্ধ 
হয়ে গোছ। লিখতে গিয়ে ম্যাগানফাইং গ্রাস দিয়ে দেখতে হয় কাঁলর 
আঁচিড় "ঠিক পড়ছে কনা । 


তোমার 
মজফফর আহমদ 


“আজকের আধকাংশ লোক অলপাংখ লোকের দ্বারা বল-প্ত হচ্ছে। 
এরূপ অন্যায়ের প্রশ্রয় দলে আমাদের জাতীয় শান্ত-সমহের সংহাতির 
স্বপু কোনোদনই সফল হবে না। শ্রামকদের ভিতরে মাথা তুলে 
উঠেছে, আজকের বাজে এক্যের দোহ।ই দেওয়া আর চলবে না। 
শ্রীমকদের জাগরণ অবশ্য অ-ামক লোকেরা খুব ভাল চোখে দেখে 
না। যেহেত এতে তাদের স্বাথের হান ঘখেষ্ত হবে। এখন তারা 
পরের পাঁরশ্রমের কাড় খুব আমোদ করে উপভোগ করছে । শ্রামকেরা 
জেগে উঠলে তা আর সম্ভবপর হয়ে উতবে না” 


ম.জফফর আহমদ 
লাঙল' । কিষক ও শ্রামক আন্দোলন: 
১৯২৬, মাচ । 


১৬৯ 


7] বিভি্ গুণিবাত্ির ভির্ঘ 17 


৯. সুভাষ চক্রবতস, ভারপ্রাপ্ত রাত্রমন্তৰ, 
যুবকলা।ণ ও শিক্ষা ( কড়া ) বিভাগ 
এবং রান্দ্রমন্ত), দ.গ্ধ প্রকলশ, পাশচমবঙ্গ সরকার 
তারখ ২৮শে জুলাই "৮৬ 
শ্রদ্ধাস্পদেষ,, 
আপনার পন্র আমাকে আঙভূত করেছে । আম কৃতজ্ঞ যে 
আপানি আমায় মনে রেখেছেন । বয়সের ভার যে আপনার কাছে ছু 
না, সোঁদন মণ্টে আপনাকে দেখে বঝতে পারলাম । মান.ষের মনের 
জোর, গভশন আত্মীবন্বাস এবং স্বাঁনভ'র-ভাবনা মানুষকে মহৎ ও 
মহান করে (তালে । আপনাকে দন প্রতঃক্ষ করার মধ্যা দয়ে আরও 
বেশী করে বুঝতে সম্ষশ হলাম । শ্রীবদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাটি 
পেলাম । আগামা সংখ্যায় হাপার ব্যবস্থা নেব শ্রদ্ধান্তে -- 
স.ভাষ চক্লবত 
শ্রীপ্রাণতোষ চট্োপাধ্যায় 


[সূত্রঃ১।| | ১৯৮৬ সালের ২৫&শে মে নজরল-জয়ন্তা উপলক্ষে 
প্রাণতোধবাব, চুরযালয়া নজর.ল-একাডেমীর আমন্দ্রণে টুরখালরায় খান । 
মন্জীবর আস ভাব টকবতন ও মার্কসবাদী কমন্যানস্ত পার সেদ্যপ্রয়াত 
২২-৩-১৯৮৯) কথণ-নেতা পাঁরতোষ চট্রোশাধ্যায়ও নজরল-মেলা 
উপলক্ষে চুবগনয়। খান । এখানেই প্রাণতে।ববাবর সঙ্গে সংভাষবাবর 
আলাপ হর । 

১৪ জান.য়।র7, ১৯৮৫ ত!রথে আনন্দবাজার পীত্রকায় প্রাণতোষ- 
বাব,র 'কাজী নজরুল (২য় পক) গ্রন্থের সমালোচনায় 'নজরুল 
কমানস্ট পাটির সদস্যা ছিলেন না" এমত উল্লেখ করে প্র।ণতোধবাবর 
লেখাটিকে উদ্দেশ্য-প্রণোদত বলে বর্ণনা করা হয়। এর জবাবে 
বদ্ধদের বন্দোপাধ্যায় 'বঝুবমানস', (সম্পাদক £ সুভাষ চরুবতশ ) 
পান্রকায় ছাপবার জনয একা9 লেখা নয়ে যান প্রাণতোষবান,র াঠি 
সহ। সেই চার জবাবে স.ভাষবাবূর উপরের পন্রাট ! ] 


৯৬২ 


সম্পাদকত্রয় একজন । কাঁব ও গল্পকার । 


১2০1)1110127901 4৯011018219 টা শরৎনালনী 
শাড়পাড 
(11141704801 
ভারতবর্ষে কাজী নজরুল ইসলায় '1বদ্বোহশ কাঁব' নামেই 
চরপুীজিত। তাঁর প্রকৃত পারচয় আজো বিশেষ আলো চত হয়ান। 
আজও 1তাঁন জশীবত, িল্তু জীবন্ত অবস্থায়, মৌনমৃলক অসহায়, 
ছন্ন তার বীণার মতো মহাকালের চরম িনদেশের অপেক্ষায় জীবন- 
যন্ত্রণা ভোগ করছেন। যে স্বাধীনতা-সংগ্রামের রণভেরন বারবার তাঁর 
কণ্টে গজ উঠোছল, সেই কালজয়ী কণ্ঠ আজ আমাদের স্বাধীনতা- 
প্রাপ্তর পর যখন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, সেই সময়েই নীরব। 
জাতর এতবড় দুভাগ। আর হতে পারে না। তার মরণজয়শ জবন- 
ইতিহাস বাংলার অনেক সাহাতিক লিখেছেন । কিন্তু সে জীবনন 
খণ্ড, 'বাঁচ্ছন্ন অসম্পূর্ণ বলে আমার ধারণা । 
নজর,লের যৌবনের সাথ। ও কর্মজীবনের অকীত্রম ভন্ত ও বন্ধু 
শ্রীয,ন্ত প্রাণতোধ চট্টোপাধ্যায়ের রাঁচিত “কাজ নজরুল” বইখানা পড়ে 
আম নজরুল-মানসের সাধক পারচর পেয়ে খুব উপকৃত হয়োছি। 
তাঁন পরম 'নম্তার সাহত নজরুল-জীবনের অনেক অজ্ঞাত তথ্য 
পাঁরবেশন করেছেন । কয়েকখানা দুষ্প্রাপ্য ছবিও বইয়ে দিয়েছেন । 
বন্ধুবর প্রাণতোষ বাংলার সাহত্য-ক্ষেত্রে অপাঁরাচত নন। তান 
[নিজে 'নষ্ঠাবান সংগ্রামী জীবন-যাপন কবেছেন ; তিন কাঁব রাঁসক ও 
মরমণ সাহত্য-সাধক । নজরুল-জগবনী রচনায় আম তাঁর এই 
অবদান সবচেয়ে গব*বাসখোগ্য প্রামাণ্য জাীবনখ-সাহত্য হিসাবে 
মূল্যবান মনে কার । নজরুল-চারন্রের ও সাহিত্যের তান স্বকণয় 
স্বাধীন-াচত্তর [বচার-বশ্রেষণ করেছেন নিরপেক্ষ এবং বাঁলষ্ত লেখনী - 
মুখে । তাঁর চেয়ে খ্যাতিমান লেখকেরা এতদ্‌র কৃতকাধ হয়েছেন 
কিনা সন্দেহ । 
বাংলা-স্বাহত্যে এইরকম একখানা প্রামাণ্য পাঁরপূ নজরহল- 


1 


১৬৩ 


জশবনশর যে অভাব ছিল, তা বন্ধুবর প্রাণতোষ তাঁর -তরমান ভগ্স্বাগ্থ্য 

নিয়েও বহু পাঁরশ্রমে পূরণ করেছেন, এজন্য বাঙাল তাঁর কাছে 

কৃতজ্ঞ ; আঁমও আজ বদ্ধ বয়সে তাঁকে সশ্রদ্ধ আভনন্দন ও আশীবদি 
জানাই । 

শচশন্্রনাথ আঁধকারণী 

৯ই আগস্ট, ১৯৭৩ 


পাশপাশি এপপা্পাীিদানত পাপী আশি শস্শাং পিপিপি 


[সূত্র ঃ১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্েহধন্য, ছিলাইদহে রবান্দ্রনাথের 
কাছার-বাড়র, খাজা, "শলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' 'রবীন্দ্রমানসের 
উৎস-সন্ধানে” 'রাঁবতীথ”" কাছের মানুষ রবনন্দ্রনাথ' 'সহজ মান.ষ 
রবণন্দ্রনাথ' 'কাঁবতাথের পাঁচালপ? প্রভীত গ্রন্থ-প্রণেতা সুলেখক প্রয়াত 
শচশন্দ্ুনাথ আধকারী প্রাণতোষের কাজী নজরল? গ্রন্থাট পাঠ করে 
চিচঠাট লেখেন ।  চাঠতে প্রাণতোষের ীনষ্ঠা ও নজরুল-জখবনী 
[হিসেবে 'কাজী নজর'ল" গ্রন্থ টর শ্রেষ্তত্ব স্বীকৃত | 


[সি ১০০৫ ১/১1২/১)/৯ 001৮ বি/ঠার 0 912001৬ সেগড়াফৃলি 
টি *১-১০-৫৫ 
মান্যবরেষু, 
আপনার আবেদন আন,সারে মাম আপন।কে জানাইতোছ খে 
আমাদের গ্রপ্থশালার নজরুল-প্রণীত 'রংদ্রঙ্গল” নামক পযুস্তকাঁট রাঁক্ষত 
আছ । যাঁদ প্রয়োজন মনে করেন তো বে কোনাঁদন এখানে আ সয়া 
দেখিয়া যাইতে পারেন। 
নজর.লের জীবনের কয়েকটি দন সেওড়াফীল চ্যাটাজশপাড়া 
লেনের ৬হাঁরদাস গঙ্গোপাধায় মহাশয়ের বাড়তে আতবাহত 
হইয়াঁছল। প.ণার্গ জীবনীতে এর পারচয় 'লাঁপবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন 
বোধ কাঁর। 


আমরা হগাঁল জেলার পুরাবসতু, পাখি, প্তক, চিত্র, কটির- 
শিজেসর নমুনা, লেখকদের পারচয় ও তাঁহাদের ব্যবহৃত দ্রব্যাঁদ, 
পল্লীসঙ্গ+ত প্রভাতি সংগ্রহ ও সংরক্ষ-ণর চেষ্টা কীরতোঁছ। এ ৃব্ষয়ে 


৯১৬৩৪ 


আন্তারক সহযোণগতা কামনা কাঁরতোছ । নমগস্কারান্তে ইীতি 
িনশত-- 
শ্রীবভাতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
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[সুত্র] প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের “কাজ নজরুল" গ্রন্থের জন্য এই 
তথ্যানসন্ধান প্রয়োজন হয়োছল ৷ 


৯. 
[7101৬015169 01 1819,01)1 
[)৮7/৯1া৬া বা 06178011517 


11900 01 [06]7211001হ1 : (01715919115 01 1 212,01)1 
15151655011 9. 4৯ ৯১101 1 2180171-32 
৬]. /*. (000১৪), 1৬. 4৯. 2. 10. (6217020) ৬/০৩1. 1721019021) 


19151110176: 45012130) 
29. 5. 1970 
প্রয়বরেষ,, 

আপনার ১৩ই ফ্রেবুয়ারীঁতে লেখা চিঠি আজ হস্তগত হল। 
চিঠি হাওয়াই-ডাকে পাঠানান বলে মন্থরগাঁততে এসেছে আমাদের 
চরন্তন গোবৎসের মত । সুতরাং আপনার চিঠি “হেরাজ্ড্‌ পাবাঁল- 
[সাঁট”র কতা সিরাজউদ্দঈন সহেবের বদৌলতে দের করে এসেছে । 

আশা কার আমাকে দোষ দেবেন না। 


নজরুলের লেখা 'চাঠ (মিস ফাঁজলতুন্নেসাকে ) আপাঁন ফটো- 
স্টাট করে ছাপতে পারেন িন্তু সেই ফটোস্টাটের উপরে কোথেকে 
এ-চিঠি পেলেন তা উল্লেখ করবেন। অথাৎ আমার অন:মাত বে 


৯৬৫ 


পেয়েছেন এবং যে বই- এ এশচাঠি ম্া্রুত হয়েছে তার উল্লেখ থাকা 
দরকার । 

আপাঁন ঠিকই বলেছেন। কাজশ মোতাহাব হোসেন সাহেব 
অনেক কথা বলেছেন যা মদ্রণের অযোগ্য, কারণ, তার কোন সত্য প্রমাণ 
কেউ দিতে পারোন। এবং অর্ধসত্যনাষণ অথবা গুজবের এবং ধারণার 
বশবতা হয়ে প্রবন্ধরচনা করা গবেষণাকারী এবং সমালোচকের জন্য 
শুধু 'নন্দনীয়ই নয়, গুর,তর অপরাধ । সেইজন্যই বশেষভাবে 
সাবধান হতে হয়েছে । 

আপাঁন আপনার বইতে উন্ত গ্রন্থাটর 'বষয় আলোচনা করবেন 
শ.নে খুশী হয়োছি। আশা কার আপনাৰ বইএর এক কাঁপ পাব। 
কারও মারফৎ পাঠাতে পারলে ভাল হয়। 


আদাব। ইাঁত 
সৈয়দ মালী আশরাফ 
1৫ 
1১1211010৯1 01109101001) 

[সূত্রঃ] মস: ফাঁজলতুন্নেসা ছিলেন নজর,লের পাঁরাঁচিত ও 
অন্তরঙ্গ । তৎকালে এম এ পাশ করার পর 'বলাত যান । এই 
শবলাত গমন উপলক্ষে নজরুল 'জাগলে পার,ল' ক গো “সাত ভাই 
চম্পা” ডাকে 2" -গানাঁট রচনা কবেন। 

আপনর বইতে অথাৎ “কাজী নজর.ল' ২য় খণ্ড । 


২২৯ 'স, বিবেকানন্দ রেড, ১. 
কালকাতা-৬, ফোন £ 353125 ৮ই ফেবুয়ার), ১৯৭০ 
পরমপ্রণীত ভাজনেষ ভাই প্রাণতোষ, 

তোমাব ৩/২/৭০ তাঁরখের পন্ন পাইয়া তোমার অসংস্থতার 
সংবাদে দন্ডাখত ও ীন্তত হইলাম । এ মপুখে খুবই সাবধানে 
থাকতে হয়, তাহাই থাঁকবে। সংসার ও সমাজকে তোমার এখনো 
অনেক-ক্ছু দেওয়ার আছে । ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা জানাই, তান 
তোমার আরোগ্য বিধান কব্‌ন, কমণশাক্ত অটুট রাখুন । 
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মানন?য় 'শক্ষামন্ত" শ্রীসত্যাপ্রয় রায় নজর.ল-রচনাবলা প্রকাশে 
তোমার সহযোগিতা কামনা কাঁরয়া উপযুস্ত লোককেই খ.শজয়া 
লইয়াছেন এজন্যে তান আভনন্দনযোগ্য । নজরলের প্রথম সার্থক 
জীবনী লেখক তুমিই । নজরুলের জণবনালেখ্য চিন্রায়ত কাঁরতে 
গিয়া আম তোমার যে অকুণ্ঠ সাহায্য লাভ কাঁরয়াছলাম সেজন্য 
আঁম 'চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু যেসব বিষয়ে তুমি আমার সাহায্য কামনা 
কাঁরয়াছ আম তাহাতে অক্ষম দৌখিয়া লাঁজ্জত ও ব্যাথত। 
১, বেতার-নাটকগহাল বা তাদের গানগীলর কোন খবর 'আ'ম রা'খিনা, 
কোথায় মিলবে তাহাও বাঁলতে পারনা। ২ 'বদ্যাপাত ও সাঁপড়ে 
নাটকদ্বয়ের পাস্ডুলিপি সম্পকেও আমার কোন খবরই জানা নাই। 
৩. আমার সাবত্রী মহ:য়া কারাগার ও সতী নাটকে নজর.লের গান- 
গরীল আমি দেখাইতে পাঁর-কোন লোক পাঠাইয়া নকল কারয়া 
লইতে হইবে । সত 006০9110701. কারাগার 04৫ ০011)1101. 
সাবত্রী এবং মহয়াও 09 ৮ [01100 কোনও ছার দন কোন 


লোক পাঠাইয়া দিও । আম আমার এ বইগাঁল বাহর কারয়া 'দিব। 
আমার এখানে বাঁসয়া নকল কাঁরয়া লইয়া যাইবে । 


আমার স্েহাঁশস জেনো । 
২ শুভাথন-__ 
মন্মথ রায় 
[সূত্রঃ] নজরংলের জীবনালেখ্য নিয়ে একাঁট ডকুমেন্টারী ফিলুম 
তৈরশ হয়েছিল । এই ফলম- তৈরীতে প্রাণতোষের সবৈব সারুয় 
সহযোগিতার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে৷ উল্লেখ্য, নজর.লের 


জশবনালেখ্য ফল তৈরীর কাজে প্রাণতোধের ভূমিকা অনেকখান। 
৩, 


২২৯ সি, 'ববেকানন্দ রোড । 
কাঁলকা তা-৬, ফোন-359977 ১লা আগস্ট, ১৯৭৩ 
পরম প্রশীতিভাজনেষ,, 

ভাই প্রাণতোব, শ্রীমান রণাঁজৎ চক্রবতাঁর সৌজন্যে তোমার অশেষ 
প্রীতির নিদর্শন তোমার রাঁচিত, নজরুল জশবনন-গ্রস্থ এবং তৎপর 
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আতীরিন্ত শ:দ্ধিপন্র যথাসময়ে পেয়ে পরম আনান্দিত হয়েছি । 


পাঁরবধিত এই সংস্করণাঁট নজরুল-জীবনের সম্পূর্ণ এবং 
সামাগ্রক আলেখ্য । প্রথম সংস্করণে যা ছিল বীজ, বত“মান সংস্করণে 
তা হয়েছে মহশীর্হ । নজরুলের সঙ্গে তোমার অস্তরঙ্গতায় গ্রন্থটি 
মানষ-নজরলের অস্তলোকের দ্বার উদঘাটন করেছে, এবং এদক 'দয়ে 
এই নজরুল-জীবনশীট অনন্য । তোমার এই অম্্য গ্রন্থে আমাকে 
স্থান দিয়ে ধন্য করেছ আমাকে । আজ শ.ধূ এই কামনা কাঁর তুমি 
আনন্দ-উজ্জবল কর্মক্ষম দশর্ঘ আয লাভ করে নব নব সাস্টতে 
উদ্ভাঁসত থাকো । আমার দ্‌ঢ় বিশ্বাস আছে কল্যাণীয়া বধূমাতার 
সেবা ও শ্ুষায় আমাদের এ-কামনা পূর্ণ হবে। জয়োস্ত্ত। 
গুণানুরন্ত | 
ভাথ 
মন্মথ রায় 
[সূত্র] পারবাধিত এই সংস্করণাঁট নজর.ল-জীবনের সম্পূর্ণ এবং 
সামীগ্রক আলেখ্য ঃ বাংলা একাগক নাটকের শ্রষ্টা মন্মথ রায় প্রাণতোধের 
লেখা কাজী নজরুল ( ২য় সংস্করণ ২৫ মে, ১৯৭৩) গ্রস্থাট পড়ে তাঁর 
মতামত জানয়েছেন। গ্রন্থীট যে নজরুল-জীবনী হিসাবে অত্যন্ত 
ম.ল)বান তা স্বীকার করেছেন তান । 


রণাজং চক্রবতশী হলেন ?বখ)াত সা'হাতাক জরাসন্ধের (চারুচন্দ্ 
চক্রবত ) ভাইপো । হইনি নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত-াঁবষয়ে বই 
[লখেছেন। 


২২৯ সি, বিবেকানন্দ রোড ৩. ৯ই তৈশাখ, ৯৩৮১ 
কালকাতা ৭০০০০৬ 
পরম প্রশী তভাজনেষ,, 

[ভ নববর্ষে বধুমাতা-সহ তুমি আমার পরম প্রশীতি ও স্বেহাশস 
প্রহণ কর। কে তোমার নাম রেখোঁছিলেন প্রাণতোষ জান না, ?কল্তু 
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[তিনি ভীঁবয়্যৎদ্রম্টা ছিলেন সন্দেহ নেই। দেশ-সেবা সমাজ-সেবা এবং 
মানব-প্রেমে চির উদ্বুদ্ধ তুম, সত্যই তুমি দেশ ও জাতির প্রাণতোষ । 
নিজের স্বার্থ পদদাঁলত করে দেশের স্বাথ তাঁম চিরাদন দেখেছে, এই 
ভগ্ন স্বাস্থ্যের মধ্যেও সে-আদর্শ এখনো প্রতিফলিত তোমার কমে” । 
কাজী নজরুল সাংবাদিক রচনা সেই আদশেরই ফলশ্রুাত। 
তোমার জয় হোক । কল্যাণীয়া বধূমাতার পরম-সেবা তোমাকে 
সঞ্জীবত রাখবে আজ এই আমার কামনা এবং প্রার্থনা । নশীতিশ 
আশাকাঁর আরো সমস্থ হয়ে উঠেছে ! বাঁষ্ট নামলে, তোমাদের একবার 
দেখতে যাওয়ার ইচ্ছা রইল । অন্র কুশল । 

শুভাথ? 

মন্মথ রায় 


| সূত্র) মন্মথ রায় প্রাণতোষকে ছোট-ভাইয়ের মতো স্পেহ করতেন । 
প্রাণতোষের 'সাংবাদক নজরুল' বইটি পড়ে তান এই চিঠিটি লেখেন। 
'কল্যাণীয়া বধৃমাতা' অর্থে প্রণতোষের সহধমিনশ সুষমা দেবকে 
বোঝানো হয়েছে । 

'নাতিশ' অর্থে প্রয়াত নীতিশ বাগচি। প্রান্তন প্রশাসন 
আঁধকারক, রবীন্দ্রসদন,. কলকাতা । দেশসেবা সমাজসেবা সংস্কৃতি- 
চচয়ি আদশ পুরুষ । হুগাঁল বাবুগঞ্জে বাস 'ছিল। 


9. ২২১৯ সি, বিবেকানন্দ রোড 
কিকা তা-৭0০0০ ৬ 
৬ ১১-৭৮ 


পরম প্রশীতিভাজনেষু, 

1প গজ হাসপাতালে কয়েক সপ্তাহ থেকে ভগ্মহৃদয় জোড়াতাল 
দয়ে বজয়া-দশমশর দন ঘরে ফিরোছি। এখনও গৃহবন্দী । 

গবজয়ার প্রশীত ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছ। আশাকাঁর সকলে কুশলে 
আছ । বৌমা এবং তোমার অন্যান্য পাঁরজনকে আমার স্েহাশিস 
জানাই । বৌমা সুস্থ থাকলে তুমিও সংচ্ছ থাকবে এ আশা আমার 
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আছে । নীতিশ কলকাতায় ডান্তার দেখাতে এসে আমাকে ফোন 
করোছিল । সে অনেকটা সস্থ আছে জেনে আনান্দত হয়োছ । আমি 
ধরে ধীরে আরোগ্যলাভ করলেও পূবেরি সবাভাঁবক জীবন 
আর ফিরে পাব বলে মনে হয় না। মাঝে মাঝে তোমাদের সংবাদ 
পেলে সখ হব । শরৎচম্দ্রের জীবনাঁভীত্তক আমার লেখা একটা 
নাটক “অমৃত পান্রকায় মাস-দুয়েকের মধ্যেই প্রকাশিত হবে জেনে ছি। 
তোমার পড়ার সযোগ হলে কেমন লাগে আমাকে জানাবে । তুম 
আর এখন 'িকছ লথছ ক 2 


[নয়ত শুভাথস 
শ্রীপ্রাণতোধ চট্রোপাধ্যায় সমঈপে মল্মথ রায় 


[সূত্র | নগাতশ-_ নীতিশ বাগচি (অন্যত্র আলোচনা আছে )। 


০৯ বাপি আগা পপ পাশা আত তর পাপা 


নাট্যকার (টোলফে।ন ৩৫-৯১৯৭৭ 
মন্মথ রায় . ২২৯ সস, বিবেকানন্দ রোড 
এম, এ, বি, এল, সাম্মানক ডালট- কাঁলকাতা-৭০০০০ ৬ 

১০/৩/৮২ 


পরম প্রীতি-শ্রদ্ধাভাজনেষ:, 

তোমার 'চাচাঁট এক অপ্রতঠাঁশিত আনন্দ । আনন্দে মাথায় 
ঠৈকালাম ! পড়া-মান্র যেন স্মহতর একটা রংদ্ধ জানলা খুলে গেল । 
নজর.ল ইপলামের সেই ফিল তৈরীকালে তোমার সেই আনন্দ-_ 
তোমার সেই সাহায্য । 


আম মাঝেমাঝে বেশ অসংস্থ হয়ে পাঁড়- এখন শ্বাস কষ্টে 
ভূগাঁছ। কথা বলতেও কম্ট হয়। আবার কমেও যায়। শ.নাছলাম 
আজ প্রলয় হবার কথা । হলে সব একসঙ্গে চোখ বুজতাম। সে 
বেশ ভাল । 'কল্ত একজন আগে যাবে একজন পরে যাবে- এতে বড় 
কম্ট হয়। আমার আগে তুম যেতে পারবে না-এই আদেশটা 
শনবে । বৌমা ও তুমি স্সেহাশিস জেনো । তোমার বই বেরুচ্ছে, 
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জেনে খুবই খশশ হচ্ছি । নাতি-জামাইকে যা বলার বলে 'দলাম । 
আজ এইখানেই ইতি । 


তোমার 
শ্লীপ্রাণতোধষ চট্টোপাধ্যায় সমসপে মন্মথদা 


[সূত্র] মল্মথ রায় এ-চিঠাটিতে প্রাণতোষের প্রাত তাঁর এঁকান্তক 
ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার কথা জানিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কাজী 
নজর*লকে নিয়ে যে তথ্যচিত্র প্রস্তুত করেন, তাঁর প্রযোজক 'ছলেন 
মম্মথ রায় । এই মহৎ কাজে মন্মথ রায় কাজ নজরুলের বড় ভাইয়ের 
ছেলে আবদুস সালামের মাধ্যমে প্রাণতোষের পাঁরাঁচাত ও সহায়তা 
লাভ করেন। প্রাণতোষ ধূমকেতু" পাত্রকার কাঁপ-যোগাড় করে দেন । 
“মোসলেম ভারত" পান্রুকা- আফস, ৩৭ নং হ্যাঁরসন রোডের (মহাত্মা 
গান্ধী রোড ) দোতলায় উত্তর-কোণের ঘরে (এখানে নজজরংল 'লাঙল' 
'গীণবাণন; প্রভাতি সাপ্তাহক পাত্রকা প্রকাশ করতেন ) মন্মথ রায়কে 
[নয়ে মান এবং তথ্যাচন্রের ছাঁব তোলার ব্যবস্থা করেন । এখানে সেই 
গফলমের' কথা এসেছে । 
বৌমা, সনষমা দেবী । 


পা পপ পাটি শা 


৯, 

06171191 130414 101 [06610107761 01132171091 
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প্রীতভাজনেষ:, 
নজরুলের 'ফাঁণ-মনসা' কাব্যের ইন্দু-প্রয়াণ' কাঁবতাটির ২৪শ 
চরণ কাঁলকাতা নলেজ-হোমের প্রকাশিত সংস্করণে ছাপা আছে এর পঃ 
“এবার হে কাব কাবর পূর্ণ এ চির কাব পরে !? “এ চির কাঁব' পর্বে 
পাঁচ মাত্রা _ ছয় মাত্রা নয়, কাজেই এখানে ছন্দঃপতন ঘটেছে । তাছাড়া, 
এ-পবটার কোনো অথই করা যায় না। তাই আমার মনে হচ্ছে, 
এখানে মযুদ্বণ-প্রমাদ ঘটেছে । আপাঁন আপনার “ফাঁণি-মনসা' দেখে এ 
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চরণটা আমাকে সত্বর 'লিখে পাঠাবেন । আম এ-ফমটার 9111 
0০০ দতে গিয়ে এ-ব্যাপারটা লক্ষ্য করলাম । 

আপনার প্রোরত প্যাকেট আজও পাইনি । একসঙ্গে সব লেখা 
পাঠিয়েই এ-ঝামেলা ঘাঁটিয়েছেন ৷ “বড়র পরশীতি বাঁলর বাঁধ” । সত্বর 
কাঁপ কাঁরয়ে পাঠাবেন । 

- আবদুল কাদর 
| সূত্র] কম মজফফের আহমদের *বশুর আবদুল কাঁদর একজন 
বাঁশস্ট লেখক ও নজরুল-গবেষক। “ফণি-মনসা” কাব্যগ্রন্থের অন্তু 
'ইনদ-প্রয়াণ” কাঁবতার একাঁট চরণ সম্পকে সাঁন্দগ্ধ হয়ে তানি 
প্রাণতোষকে চিঠিটি লিখেছেন । প্রাণতোষের কাছে নজরুলের প্রায় 
সমস্ত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ আছে । এটা জেনেই কাঁদর-সাহেবের এই 
প্রাথনা। 

৯ গোবরডাঙ্গা 
*২৪-পরগাণা 
৮/৮/৬৯ 
পরম প্‌জনীয় 
দাদা, 
আপনার স্েহমাখা পন্র পেয়ে খুব আনান্দত হলাম এ সঙ্গে 
একট, লঙ্জাও পেলাম । আপনার কাছ থেকে আসার পর আমারই 
আগে চিঠি দেওয়া উচিত ছিল । কন্তু ঘাডের একটা ব্যথার দরুণ 
[দযে উঠতে পাঁরাঁন। ব্যথাটা এখনও যায়াঁন তবে কমেছে । 
সোঁদন আপনার কাছ থেকে যা পেয়োছ তা' সকলের পক্ষেই 
অমূল্য সম্পদ.-এবমান্র “জেলের গান' ছাড়া সব কটারই স্বরালাঁপ 
করে ফেলোছি । বাদবাকী কয়েকটা অন্যগানের (অবশ্যই উদ্দীপক ) 
স্বরালাপ করে আপনাকে (01701509115 জানাব । আপাঁন একটা 
ভামিকা লিখে দেবেন । এমাসে একাঁদন পান্নালাল ঘোষের ( বাবু ) 
কাছে গিয়োছলাম তার খ.ব ইচ্ছে আমার সঙ্গে আপনার ওখানে যাবে। 
আমার ইচ্ছে আছে আগামশ ১৬ই আগস্ট শাঁনবার বাবুকে নিয়ে 
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আপনার কাছে যাব। আপনার বউমাকে 'নয়ে যাওয়া সম্ভব হবে 
না-_ সামনের পুজোর সময় তাঁকে 'নয়ে যাব । বভ'মানে তান চোখ 
নিয়ে খুব ভূগছেন। 
আপনার শরীরের জন্য খুব উৎকাশ্ঠিত হয়ে আছ । একট 
সাবধানে থাকবেন--যখন ভাগ্ারুমে এতাঁদন পরে আপনাকে পেয়োছ 
_-আরও 'কছুঁদন আপনার স্নেহ ভোগ করতে চাই । আমার শ্রদ্ধা- 
পূর্ণ প্রণাম জানবেন, বোৌঁদকেও জানাবেন । ছোটদের স্নেহাঁশস 
জানাবেন । ইতি-_ 
নিতাই ঘটক 


[সূত্রঃ] নিতাই ঘটক প্রখ্যাত নজরুল-স্বরালাপকার । তান জগৎ 
ঘটকের কাঁনষ্ঠ। তিনি এবং তাঁব দাদা কাজী নজরুলের খুব 
ঘাঁনন্তছলেন। নজরুলের উদ্দীপক ও দেশপ্রেমমূলক বহু গান 
[তান প্রাণতোষের গলায় শ,নে নেন । সেই সর শুনে তান নোটে- 
শন করেন এবং নজরুল-গশীতির স্বরালাঁপ প্রকাশ করেন । স্বরালাপ- 
পুস্তকাঁটর ভূমকা 'লিখে দেন প্রাণতোষ । 


নজরল একাডেমী 
৩৫৫, মাউট্রার সারকুলার রোড 
১ ঢাকা-২। ২২.১ ৭৫ 
শ্রদ্ধেয় প্রাণতোষদা, 
আপনার 'িাঠি গদতে দেরী দেখে বৌদর কাছে চিঠি দেব 
ভাবাছলাম ! এমন সময় আপনার পো।স্টকাড এল ৭/১/৭৪ তাঁরখে 
লেখা । জানতে পারলাম এর আগেও আপাঁন একটা চিঠি 'দিয়ে- 
ছিলেন । দ.ভগ্যিবশতঃ সে-ীচঠি আমাদের হাতে আসোন। কি 
লখোছিলেন সে চিঠিতে জানার আগ্রহ ছিল। কিন্তু সে-কথা কি 
আর 'লখতে পারবেন আপাঁন! 
আমার সন্দেহ হাঁচ্ছল আবার বুঝ আপান অসংজ্ছ হয়ে 
পড়লেন 2 সেজন্যই বৌদির কাছে চিঠি লিখব ভাবাঁছলাম । কিন্তু 
স্বান্ত পেল কার্ডাট পেয়ে । 
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আমাদের পান্রকা পেয়েছেন জেনে খ*শঈ হলাম । শতায়ু কেন 
কামনা করলেন 2 বত'মানে জাবন এতটা দুর্হ হ'য়ে উঠেছে যে 
এটাকে টেনে আর লম্বা করার পাধ নেই । মান,ষের মধ্যে বাস করেও 
মানৃষের মধ্যে আছি এই কথা ভাবতে কুষ্টা জাগে । কেননা সেটা 
হয়ত সম্পূর্ণ সত্য বলে প্রমাণ করা যাবেনা । আপনার চিঠি 
নজর.ল-একাডেমন পাত্রকায় প্রকাশ কার চেষ্টা করব । 


আপাঁন আপনার গ্রন্থে যে সব তথ্য প্রকাশ কবেছেন সেগুলো 
ছাড়া নতুন কোন তথ্য ক আপনার হাতে আর আছে 2 নজরুলের 
অন্য কোন ফটো 2 হদগশীতে যে-বাডীতে নজরল থাকতেন সে-বাড়ীর 
ফটোটা আপনার গ্রন্থে থাকলে বোধহয় ভালো হত । 

আমার বার বার মনে হয় শম্ভুরায়ের চিঙিগলো আপনার চেস্টা 
ছাড়া কেনাঁদন প্রকাশ হোত কনা । আপনার প্রস্থ থেকেই শম্ভুরায়ের 
চাঠি এখন সব গ্ুহ্থে ঠাঁই পাচ্ছে । এই চিঠির যে অপাঁরসীম মূল্য 
তার দাম ত' আপনাকেই দিতে হবে । নঞ্জরুল-জীবনের যে অধ্যায় 
গুলো আপাঁন 'ীলখেছেন সেশ্লোর আর কে ীলখতে পারত! 
আপনার বই-ই প্রমাণ করে শুধু কাব নয়_মান,ৰ নজরল এক 
আতমান.ষ । আমরা ক সাঁত্যই তার মূল। দতে পেরোছ 2 

আচ্ছা প্রাণতোষদা, আপন আফসারউদ্দীন সাহেবকে চেনেন 2 
সাহাত্যক আফসারউদ্দীন 2 আপনার আবণত্তর প্রশংসা করাঁছলেন 
তান। একাঁদন নাঁক তাঁকে দরোজা-আটকে কাঁবতা আবাত্ত 
শ.নয়োছলেন 2 

চিতি দয়ে আপনাদের সংবাদ জানান। আপনার সংস্থ শরর 

কামনা কাঁর। সবাইকে সশ্রদ্ধ নমস্কার দিই । 
স্বেহাস্পদ 
সাহাবুদ্দীন আহমদ 

[সূত্র] বিশিষ্ট নজরুল-গবেষক ও সংস্াহাত্যক শাহাবদদ্দীন 
আহমদ বাংলাদেশের এক 'বাশষ্ট ব্যান্তত্ব। প্রাণতোষ চণেপাধ্যায়ের 


১৭৪ 


কাজী নজরল" গ্রন্থাট পড়ে প্রশংসামূলক এই চিঠিটি তান লিখে 
ছেন। প্রাণতোষের সঙ্গে শাহাব,দ্দীন-সাহেবের ঘাঁনম্ঠতা এবং 
নজরুল-গবেষণায় প্রাণতোষের আন্তীরকতা এখানে স্বীকৃত । শম্ভুরায় 
নজরুল যখন বাঙাল পল্টনে, শম্ভু রায়ও বাঙাল পক্টনে ছিলেন ৷ 
| অন্য পত্রে বস্তত আলোচনা আছে ।] 


পোপ পপর বা পাশিকতি 
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শ্রদধাস্পদেবহ। 

আপনার অসচ্থতার সংবাদে আমরা সবাই বশেষ 'চান্তত এবং 
আশা করাছ খ.ব শীঘ্র আরোগ্য লাভ ক'রে আপান পুনরায় গণনা ট্য- 
আন্দোলনকে আপনার উপদেশ ও নেতৃত্ব দিয়ে সাহায্য করবেন । 

আপনার “বাঁস্তল-দুগ” কাঁবতা আমাদের সকলের ভাল লেগেছে, 
তবে প্রসোনয়মে' ক ক'রে ছাপি সেই উপায় হাতড়াচ্ছি। দেখা 
যাক। 

প্রসৌনয়ম” আপনার ভাল লেগেছে জেনে আমরা উদ্বুদ্ধ 
হয়োছ। “অজেয় ভয়েৎনাম'- নাটক দেখতে আপনাকে সম্রদ্ধ 
আমন্ত্রণ জানাঁচ্ছি। তাড়াতাড় সুস্থ হয়ে আপাঁন আমাদের মধ্যে 
ফিরে আসুন । হীত সেবক 

উৎপল দত্ত 

পু$ আপনার চিঠি বড় াবলম্বে পেয়েছি । আপাঁন লিখেছেন 

& তাঁরখে আর পেলাম আজ । 


[সত্র) নট, নাট্যকার, আঁভনেতা উৎপল দত্ত প্রাণতোষ চট্রো- 
পাধ্যায়কে এই চিঠি দেন ১৯৬৬ সালে । এই সময় প্রাণতোধবাব্‌ 
প্রথমবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সবে সামাল দিয়েছেন। তাই উৎপল 
বাবু তাঁর আরোগ্য কামনা করেছেন এবং যেহেতু প্রাণতোষ অল. 
ইন্ডিয়া 1থয়েটারক্যাল সোসাইটির সঙ্গে যুন্ত ছিলেন, তাঁর নেতৃত্ব সে 
কারণে প্রার্থনা করেছেন। 'প্রসেনিয়ম' পপ. এল. ট-র তরফে 


১৭৫ 


জোছন দাস্দার সম্পাঁদত পাকা । এই পাল্রকায় প্রাণতোষের 
বাশুল দূর্গ নাটকাঁট ছাপা হয়। “অজেয় ভিয়েতনাম? পি. এল. টি-র 
নাটক, উৎপলবাবূর রচিত ও আঁভনশত । 
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শ্রদ্ধাস্পদেষ,, 
প্রাণতোধষদা, প্রথমেই আপনাকে আমার নববষের শ্রদ্ধা ও 


ভালোবাসা জানাই । আপনার 31. 3. 69 তারিখের চিঠি যথাসময়ে 
পেয়ৌছ এবং ও-কাজটাও আমাদের যতটুকু করবার তা করা হয়েছে৷ 
আশাকাঁর কোন অসুবিধা হবে না। আ'পাঁন তো শাঁভ্তদার মারফংই 
তার খবর জানতে পারবেন । 

একসাথে আপনার নামে প্রাতবারই পাঠান হয়। ফাল্গুন 
সংখ্যা পানান কেন জাননা । নিশ্চয়ই পোস্ট-আঁফসের গোলমাল । 
যা” হক আর-একখানা পাঠালাম । আমার উপন্যাসখানা আপনার 
ভালো লাগছে জেনে আনান্দত হলাম । বাগ্ডীবকই জেলখানায় বসে 
উপন্যাসাঁট 'লিখোঁছলাম । 

আমাদের বাড়সর ঠিকানা দলাম । আমরা সকলে ভাল আছি। 
বাবলহ বি, এ, অনার্সসহ পাস করে এখন একসঙ্গে এম, এ, ও ল; 
পড়ছে । সময় পেলে আসবেন একবার । রেণুরা এসোছল ক"দন 
আগে । আমরাও গিয়োছলাম দীপুর জন্মাদনে । আপাঁন ও বৌঁদ 
আমার আন্তীরক ভালবামা ও শ্রদ্ধা জানবেন। ছোটদের সহ 


জানাবেন । ইতি-_ 
আপনার বোন, কনক 


[সত্র) কনক মুখোপাধ্যায় । পুত্র-বাবলু। (৭ পু. দ্রন্টব্য) 
বন্দ ৯. 
২, সূ সেন স্ট্রীট কালকাতা-১২ তারিখ ৪. ৬. ৬৯ 


প্রয় কমরেড, 
আপনার ২/৬ তারখের চিঠি আজ ৪/৬ তারখে পেলাম । 


৯৭৬ 


রবীল্দুসদনের অনূচ্ঠানে ওরা তারিখ ভুল লিখেছে । সেটা বুঝে 
নেওয়া উচিৎ ছিল-_কারণ কাগজে সংবাদ এবং বিজ্ঞাপন বের 
হয়োছিল। স্মারক প্াম্তকায় প্রাণতোষবাবৃর লেখা ছাপা হয়েছে। 
ণকন্তু 001011)19171917121 ০০90৮ আমরাও পাইনি । সঙ্গে সঙ্গে 
সব 'বারু হয়ে গেছে । প্ীশ্তকাঁট খুবই ভাল হয়েছে । প্রাণতোষ- 
বাবু কাঁপ চেয়ে চিঠি দিয়ে ভাল করেছেন। তাহলে পেতে পারেন, 
আমার জন্যে নতিশ বাগাঁচ কয়েকাঁট কাঁপ রেখে 'দিয়েছেন। 


প্রাণতোষবাবকে কাজে লাগাতে চাই বলেই জন্মোৎসব কাঁমাঁটিতে 
তাঁর নাম প্রস্তাব করোছলাম ; স্মারক-পণশীস্তকায় লেখার জন্যও তাঁর 
নাম আমরাই 'দয়োছিলাম । কারণ আমরা জানি যথার্থ 'বিপ্নবীর 
দচ্টিতে নজর,লকে উপাস্িত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব, বিশেষ করে যারা 
অধ্যাত্মকতায় নজরুলকে আড়াল করার চেম্টা করছে তাদের 'বরুদ্ধে । 


প্রাণতোষবাব,.কে আমরা নজরুল-একাডেমির সদস্য করে 
নয়েছি এবং সহ-সভাপাঁত করোছি। ৭ই জুনের অন:জ্ঠানে তাঁর 
নামে চা যাবে । কার্ড মানত আজ ছাপা হয়ে এসেছে । তাঁকে 
আসতে অন:রোধ করোছি বলবেন । বিকাল ৬ টায় অনুষ্ঠান শুরু 
হবে। প্রবর্তক ও একাডেমি দুটো অন:জ্ঠানে উপাশ্থিত থাকতে তাঁর 

অস্যাবধা হবেনা । ইতি 
কল্পতরু সেনগ-প্ত 


[সত্তর] 'বাঁশিষ্ট সাংবাঁদক ও নজরুল-গবেষক শ্রীকঙ্পতর সেন- 
গুপ্ত এই চিঠিটি প্রাণতোষের ভাই কৃষক-নেতা পাঁরিতোষ চট্রোপাধ্যায়কে 
লেখেন । চিগিটিতে বৈপ্রাবক দাঁজ্টভঙ্গশতৈে নজরুলের চিন্রায়নে 
প্রাণতোষের যথাযোগ্যতা কঙ্পতরুবাবু স্বীকার করেছেন । 


'একাডেমি' বলতে কলকাতা নজর.ল-একাডেোমির কথা বলা 
হয়েছে । ১৯৬৯ সালে স্থাঁপত । প্রাণতোষ একাডেমির সহ-সভাপ'ত 
ছিলেন । ঞ্মারক পান্রকাঁটঃ একাডেমির স্মারক পান্রকা । 


১৭৭ 


পরম শ্রদ্ধেয়, 

প্রাণতোষদা, আজ অলককে লেখা চিঠিখাঁন পড়ে মনটা এত 
খারাপ হয়ে গেল লিখে আর সেকথা ক জানাবো 2 

আমার আগের মতো চলার শান্ত (মনের শান্ত নয়) থাকলে 
এক্ষুনি অলকের সঙ্গে চলে যেতাম আপনার কাছে । আমার বড়ো- 
দাদা নেই। তাতে আজ আমার দঃখ নেই, কিন্তু কিছ মানুষ দাদা- 
কাকা ভাই-বোন-মা ইত্যাঁদ আম পেয়েছি । অবশ সংখাায় সেগল 
খুবই কম। তা হোক, নাম ধামের মোহ বা বালাই আমার নেইও, 
গার সে গুণও নেই । নাথাক-। এই ছোট্র ঘরের কোণে বসে একট 
ভা/লাবাসা স্সেহ শ্রদ্ধা প্রেম এই 'নয়েই যেন যেতে পার । 

আলো আর আনন্দের সাধনা যেন তাতেই সফল হয় । তবে জয়ী 
হতে পারবো কি2 বড় ৬য় এই জগৎকে, সমাজকে 2 

দাদা, আজ অলকের হাত 'দয়ে (আপনার সামান্য যাঁদ কাজ হয়) 
১০০ টাকা পাঠালাম । যেন অন্যাকছ, মনে করবেন না। আমার 
সাধ্য কিছুই নেই । তব যেট.কু পার । সাধ অনেক কিন্তু সাধা 
কিছ,ই নেই । ঠোট বোনের এই অনরেধ রাখবেন । 


অলককে আপাঁন দেখেছেন, বুঝেছেন কাজেই তার কাছে 
আশাক.র সংকাচেব কছ, নেই । আর-কেউ যেন নাজানে। অলক 
সম্বন্ধে গাপনার মতো মান.ষের কাছে আর-ীকছ: বলার নেই । 

সে-রকম বুঝলে আম তাকে আপনার কাছে নিয়ে যেতাম না, বা 
পাঠাতাম না। 

আমাদের বষ পূতি ও গুণীজন সংবর্ধনায় যাঁদ আসতে পারেন 
বৌদকে “গোরীকে নিয়ে তাহলে ক হবে সেকথা আর লিখে জানাবার 
দরকার আছে কি 2 

শুভ্রা, অমল গত শানবার এসে রাববার বকেলে গেছে । 
কথাবাতা-আলোচনা সবই হয়েছে । ওরাও এরাদন আসছে । শব্রা 
গানও গাইছে । অলকের কাছে সব শুনবেন। শরণর বড়ো বাগড়া 


৯৭৮ 


দচ্ছে কাজে । প্রেসার হয়েছে এর ওপর । হাত পা ফুলছে। "বশর 
লাগে রোগের কথা বলতে । 
বোৌঁদ ও আপান প্রণাম ও শ্রদ্ধা নেবেন । গৌরপকে স্বেহাঁশিস । 


পনার স্বেহধন্যা বোন, 
_--গোরস 


[সূত্র] প্রখ্যাত সাহাত্যক সমরেশ বসংর প্রথমা স্ত্রী গৌরশ বস 
প্রাণতোষকে ানীজের দাদার মতো ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। 


গোৌরণ দেবী প্রাণতোষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন । একবার 
প্রাণতোষের শেওড়াফুলির বাড়তে (১. গোপঈমোহন সিংহ লেন, 
শেওড়াফ:াঁল- বর্তমান বাসস্থান ) এসো তান লক্ষ্য করলেন, তাঁর 
বাড়তে বৈদয্যাতিক আলোর ব্যবস্থা নেই । এ দেখে বাথিত হলেন। 
মূখ ফুটে বলেই ফেললেন মনের কথা, দাদা, আলোর লোক অন্ধকারে 
থাকবে কেন 2 এই ঘটনার কিছু দিন পরেই তান একশ টাকা 
প্রাণতোষকে পাঠিয়ে দিলেন অলক 'মন্রের হাত দিয়ে । পরে আরও 
একশ । অলক মন্ত্র প্রখ্যাত গায়ক শ্যামল 'িন্রের ভাইপো ॥ অমল 
অর্থে অমল 'মন্তর। চন্দননগরের ৷ নজর.লের গান 'নয়ে গবেষণা-রত । 
নজরুলের গানের ওপর বইও লখেছেন । শ.ভ্রা অমল 'মন্রের স্ত্রী ৷ 


গৌরশ বস; তাঁর 'ফাজ্গুনশ' ১৯, ধাঁষ বাঁওকমচন্দ্র রোড নৈহাট৭, 
সঙ্গগত-সংগ্ছার বর্ষপুতি অনুষ্ঞানে গুণীজন-সংবধ নায় প্রাণতোষকে 
[নিমন্ত্রণ করেছেন । 


বৌদি প্রাণতোষের স্ত্রী স.ষমা দেবী এবং গোরশ-তাঁর বড়োমেয়ে । 


নৈহাটপ 

প্রাণতোষদা, 
নজরুল-জশীবনগ পড়ে মন যল্ত্রণাযভয়ানক ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে । 
আমার মত ত্ববস্থার সঙ্গে অনেক বিষয়েই খাপ খেয়ে যায় বলে, বোধহয় 
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এতটা বেশখ । অনেক কথা বলার আছে আপনাকে । প্রথম কথা, কবে 
আপাঁন আমাকে একাঁদন নজরুল-দম্পাতর কাছে 'নয়ে যাচ্ছেন 2 
দ্বিতীয়ত, মান:ষকে এককথায় বিচার করা এত সহজ ক 2 সাঁতা “এই 
মানুষ কি জীবনে আর ভাল হবেন না2 কোন উপায় নেই 2 
আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে । আম [কিন্ত খ.ব শশপ্রই একাঁদন 
আপনার সঙ্গে ওদের দেখতে যাব। 

রাববার 'ও' যাচ্ছে । আমারও খ.ব যাওয়ার ইচ্ছা আছে কিন্তু 
সম্ভব হবে না। প্রণাম জানবেন । বৌদিকে কোটী কোটী প্রণাম । 
বাচ্চাদের চুমা গোরা 


| সন্ত] প্রাণতোষের 'কাজী নজরদ্ল' গ্রস্থাট পড়ে গৌরী বস 
লেখককে এই পন্রাট লেখেন । নিজরল-স্মাঁতি' বলতে বিদ্রোহী কাব 
কাজী নজরুল ইসলাম ও তাঁর সহধমিশ প্রমীলা দেবীর কথা বলা 
হয়েছে । “এই মানুষ বলতে কাজশ নজর,লকে বোঝানো হয়েছে । 
কণব স্থাবর হয়ে গিয়োছিলেন । সেই স্থাবর অবস্থা থেকে তান আর 
ভাল হয়ে উঠবেন কিনা, এ আকুতি গৌরী বসুর বতমান পল্রে 
প্রকাঁশত । “ও? হলেন সাঁহাতিক সমরেশ বস*! 


'নজরৃলকে 'দয়ে অনেক তত্র ও তথ্যহশন গবেষণায় বত'মান বাজারাঁট 
ছেয়ে গেছে । গবেষণায় কে রীতিমত খাটতে হয় এ কথাটা কেন 
বত মান গবেষকদের কাছে অমুলক ব্যাপার । 

'*"গথোর বাঁড় খাড়া আর খাড়া বাঁড় থোর বলে একটা কথা আছে। 
বত'মান গবেষকদের বোঁশির ভাগই এই পশ্থা অবলম্মন করেছেন। 
লেখার ঢঙে উপন্যাসের সামিল হচ্ছে নজর,লেব জীবন-বৃত্তান্ত, কিন্তু 
তথ্যাবষ্ট দাঁলল পাওয়া যাচ্ছে না তাতে, অথচ বড়-বড চমক স্টিকার 
[বজ্ঞাপন বার হচ্ছে গবেষণামূলক প/স্তক* বিভাগে, চলেছে ভাবী- 
কালের গবেষকদের পথ ভ্রান্ত করার প্রয়াস ।” 

প্রাণতোব চট্রোপাধ্যায় । কাজী নজরুল । তৃতীয় পর্ব । পু ৫৮ 

) 
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সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯০৫ ॥ জন্ম । বর্তমান বাংলাদেশের ফাঁরদপুর 
শহরে । 

ডিসেম্বর, ১৯০৫ ॥॥ প্রতাপপর, হগাঁল । মামা সারকেল ইনস-পেক্ইর 
তাঁরণসচরণ ভন্রাচাষের আশ্রয়ে । 

১৯১১ ।। প্রাইমারী মিশনারী স্কুলে লেখাপড়া শুরু । 

১৩ এপ্রল, ১৯২১ ॥ 'জালয়ানওয়ালাবাগ 1দবসে, গোলামখানার 
শক্ষা ত্যাগ । হূগাল ?বদ্যামান্দরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন । 
স্বেচ্ছাসেবক হসেবে ববপ্নুবাচার জ্যোতষচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে 
আলাপ । হিন্দ, স্থান 'রপাবলিক আমির সঙ্গে যোগাযোগ । 

শেষভাগ, ১৯২১ ।। কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ । হহগাঁল 
[বদাামান্দবে | 

১৯২১-২২ 1 যুগান্তর দল । ১৯২৩ 1 রভোল্ড গ্রুপ । 

ইরা মে, ১৯২৫ 1 ফাঁরদপুর সম্মেলন । সভাপাত "চিত্তরঞ্জন দাস। 
নজরুলের সঙ্গে প্রাণতোষ গেলেন সম্মেলনে । 

১৯২৬ ॥ সাহত্য-সম্মেলন' ফাঁরদপুরে । 

১৯২৭। কলকাতার কম“ক্ষেত্রে যোগাযোগ ॥ সংঘটক বিজয় মোদক । 
স-ষমা মিত্র, ইন্দ্রসুধা ঘোষ, সংশীতল রায় চৌধূরী প্রমখের সঙ্গে 
যোগাযোগ । 

পৌষ, ১৯৩১ 7 চঁইিবাসায় গ্রেপ্তার হলেন প্রাণতোষ । তাঁর ভাই 
পারতোধও গ্রেপ্তার হলেন । প্রথমে ১৪, ইলিসিয়াম রো, পরে 
বাঁলগঞ্জ থানায় । 

১৯৩২1 স্টেটস-ম্যান পাত্রকার সম্পাদক আল-ব্রেড ওয়াটসন ভারতের 
সশস্ত্র বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে প্ররোচনামূলক প্রবন্ধ লেখেন । তাঁকে 
শান্ত দিতে গাল করা। এই আঁভযানে ছিলেন প্রাণতোষ, বিজয় 
মোদক, সনন্বীল চট্টোপাধ্যায়, বীরেন রায় প্রমুখ । ওয়াটসন আহত 
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হলেন কিন্ত বেচে গেলেন। তান বিলেতে চলে গেলেন। 
অন্যান্যদের সাথে গ্রেপ্তার হলেন প্রাণতোষ । আলপুর জেলে 
চালান দেওয়া হল তাঁকে । 

১৯৩৮ ॥। প্রথমে আলিপুর জেল, পরে হূগাল জেল ও হুগাঁল 
চুণচুড়ায় নজরবন্দী থাকার পর মীন্ত পেলেন । কময্যানিস্ট পাটির 
সঙ্গে সরাসার যোগাযোগ । 

১৯৩৯ | দৌনক “কৃষক' পাত্রকায় “রাঁববাসরীয়” ও ছোটদের পাতায় 
সম্পাদক হলেন । 

১৯৪২ ॥ 'নবধুগ' পান্রকায় ফোগদান । প্রধান সম্পাদক কাজশ নজরল 
ইসলাম । এই পাত্রকায় 1১1 11৮. কাজ করতেন । রাঁববাসরীয় 
ও ছোটদের বিভাগের সম্পাদনা । আর কাজ করতেন নালনশরঞ্জন 
সরকারের “স্ববাঙ্গ' পাল্রকায় । 

১৯৪২ ॥। ীববাহ | পহশ ঢাকা-নবাসী নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যাসের 
কন্যা সুষমা দেবী । সংসারে অনটন । শৈহাউশর বাসত্তী কোৌবনে 
আড্ডা । নৈহাটী কমাশিয়াল কলেজে সাহত্যের অধ্যাপনা । 'বষয় 
রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাবদ্যা-সংগ্রহ । আট গাস অধ্যাপনা করেন । 
এরপর নীরদ মখাজির রোডয়্যান্ট প্রসেস-এ পাবাঁলক 'ালয়াজো 
আফসারের কাজ ৷ 

২৫শে মে; ১৯৫ ।। কাজী নজরল” প্রকাশিত । ভারতের প্রথম 
প্রামাণ্য নজরুল-জীবনশী গ্রস্থ । প্রকাশক -দেবদত্ত এস্ড কোং । 

১৯৬৬ ।॥। করোনারশ থুম্বাসসে আকান্ত ও গুরুতর সমস্থ । 

১৯৭৮ ॥ “সাংবাঁদক নজরুল? প্রকাশিত । প্রকাশক ভার্সেটাইলস- । 

১৯৮১ ॥ চুরলয়া নজরুল-একাডেমী পুরস্কার লাভ । নজর.ল-চচরি 
পাঁথকৃৎ হিসেবে পাঁশ্চমবঙ্গ সরকারের সংবর্ধনা । 

১৯৮৩ 1 কাজী নজরুল €২য় পর্ব ) প্রকাশিত । প্রকাশক- হগাঁল 

[জলা পাঁরষদ । 

১৯৮৯ ॥ কাজী নজরল ( ৩য় পর্ব) প্রকাঁশত। প্রকাশক--হুগাল 
জেলা পারদ । --ব ব. 
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| প্রকাশিত গ্রন্থ-তালিকা 


১) কাজী নজরল (১ম পর্ব )। প্রথম প্রকাশ ২৬ মে, ১৯৫৪। 
প্রকাশক দেবরন্ত এণ্ড কোং। ৪1৬৮১, চিত্তরপ্তন কলোনী । 
কাঁলকাতা-১২। দ্বিতীয় সংস্করণ ২৫& মে, ১৯৭৩ । প্রকাশক-- 
ন্যাশনাল বক এজোঁন্স প্রাঃ ীলঃ। তৃতীয় সংস্করণ- প্রকাশক এ' 
মৃখাজ এড কোং প্রাঃ লিঃ । 


২) 


৩) 


৪) 
&) 


সাংবাদক নজরল । মার্চ, ১৯৭৮ । প্রকাশক দ-ভার্সে টাইলস, | 
২ 'ব, শ্যামাচরণ স্ট্রসট, কাঁল-৭৩ | 

কাজী নজরুল (২য় পর্ু)। & আগস্ট, ১৯৮৩ । প্রকাশক 
হ.গাঁল [জলা-পাঁরষদ । পাশ্চমবঙ্গ সরকারের আধাঁশক অথনি-- 
কূলোয প্রকাশিত | 


প্রাণতেষ চট্টোপাধ্যায়ের কাঁবতা । ১ মে, ১৯৮৮ । 
কাজ নজর ল (৩য় পর্ব) & আণাস্ট, ১৯৮৯ । পশ্চিমবঙ্গ 


১) 
২) 
৩) 
৪) 


৬) 


৯) 


শশরকানের আধাঁশক অথনিকূল্যে প্রকাশিত । 


পারাশষ্ট--৩ 
7) অপ্রকাশিত গ্রন্থ-তাজিকা ঢা 


সংগ্রামের পথে পথে । প্রবন্ধ গ্রন্থ 

জাগো নারী জাগে, আরগ্বীশখা । পন্রসাহিত্য 

মুদ্রণ-শজেপর জয়যাত্রা । পবন্ধ গ্রন্থ 

যাকে দেখোছলাম । কাব্যগ্রন্থ । &) অ-ম:ত নজরুল । কাব্যগ্রস্থ 

যুগের ডাক । নাঁটিকা ৭) গাম আর আমি । এ ৮) রূপনন্দা । 
এ 

পথ চলতে ঘাসের ফুল । কাবা্রন্থ। 


৯৮৬৩ 


পারশিষ্ট--৪ 


7 প্রাণতোষ-সতগ্রহগালায় দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ-তানলিকা 


[ প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যান্তগত সংগ্রহশালা অসংখ্য 


দ.ভগ্রাপ্য, প্রামাণিক ও সাহিত্যের নানাদকের মল্যবান তথ্যসমব্ধ 
অপারহাধ গ্রস্থসমহ সংরাক্ষিত। এখানে যেমন আছে ১৮০১ সালে 
শ্রীরামপুর [মিশন-প্রেসে ছাপা বই তেমান আছে 1179 0001050 
১1915 11001111261) ১91৮1০০-এর ছাপা বই, আছে কাজী 
নজরুল-স্বাক্ষারিত প্রাণতোষকে-প্রদত্ত তাঁর কিছ: কাব্যগ্রন্থও ৷ তাঁর এই 
[বিশাল সংগ্রহশালার পূর্ণ তালকা স্থানের অভাবে দেওয়া সম্তব হল 


না । 
১) 


২) 


৩) 


&) 
৬) 


5) 


৮) 


৯) 
১০) 


[নচে মাত্র কয়েকাঁট গ্রপ্তের বিবরণ-সহ উল্লেখ করা হল। ] 

রাজা প্রতাপাঁদত্য চারন্র। রামরাম বস । শ্রীরামপুর 'মীশন- 
প্রেস, ১৮০১ । ১ টাকা 

রাজা প্রতাপাঁদতা চারন্র । হরিশচন্দ্র তকলিঙ্কার । 

কাল, ১৮৫৬ । ১ টাকা প্রাতখণ্ড 

বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বত্তান্ত ' মহেন্দ্রনাথ বদযানাধ । 
কাঁল, ১২৯২ ।-- 

অক্ষয়-সাহত্য-সন্তার, ১ম খন্ড । কাণলদাস নাগ, সম্পাদত | 
ই্ডয়ান এসোঁসিয়েটেড পাব. কোং। ৭ শ্রাবন ১৮৮৭ শক.। 
১৫ টাকা 

এ ২য় খণ্ড । এ শ্রাবণ ১৮৮৮ শক । ১৫ টাকা 

বঙ্গের রত্রমালা, ২য় ভাগ ।  কালশকৃষ্ণ ভট্টাচার্য । টি. এস. 
ব্যানাঁজ এণ্ড কোং। ৩য় সং, ১৩২১1 ১২ আনা 

যুগবাত্তা। অরাঁবল্দ ঘোষ । প্রবর্তক পাব" হাউস, চন্দননগর । 
১৩২৭ 

জ্যোতীরন্দ্রনাথের জীবনপ্মঠত। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় । 
শাশর পাব. হাউস । ফাল্গুন, ১৩২৭ । ২ টাকা 
বদ্যাসাগর । িহারীলাল সরকার । ৪র্থ সং, ১৩২৯ । 


রাজমোহনের স্ত্রী (বাঁঙকমচন্দ্রু)। সজনীকান্ত দাস, অন 


১০৪ 


ইস্টার্ণ পাবালসার্স 'সাশ্ডিকেট ৷ ভাত্র, ১৩১৫ । ২টাকা। 
১১) 12.80176 & /৯]617102. এ. 7. 10963. [15 1(001050 


১৪16৭ [10017778101 961%1০5 ১৯৬১। 

১২) মাইকেল মধসূদন দত্তের জীবন-চারত । কাবভূষণ যোগনন্দ্র- 
নাথ বসু । চক্রুবতা-চ্যাটাজশ এম্ড কোং। &ম সং, ১৯২৫ । 
৩ টাকা । 


*১৩) গুল-বাগিচা। নজরুল ইসলাম । দ গ্রেট ইস্টাণ লাইবোরি। 


১৩৪০ । 

*১৪) সিন্ধু-হিন্দোল । | ড এম. লাইব্রেরী । ১৩৪০ । 

*১৫) ফাঁণ-মনসা | ॥ বর্মণ পাব হাউস । শ্রাবণ, 
১৩৩৪ । পাঁচ সকা 

*১৬) জঞ্জীর। রর । 'ড. এম লাইরোর । ১৩৩৫ 
দেড় টাকা । 

১৭) চত্তনামা । | র্‌ শ্রাবণ, ১৩৩২ । 
বারো আনা । 

*১৮) চক্রবাক। | ,, ১৩৩৬ । দেড়টাকা 

₹*১৯) ছায়ানট | | ১», বর্মণ পাব" হাউস । 


১৩৩২ । পাঁচ 'সকা! 


* চাহত পত্স্তকগযীল কাঁব-কর্তৃক সাক্ষারত । 
সংকলক £ বসীমন্্র মজুমদার । 0 


“১৯৬৬ সালে, জুলাই মাসে, কমরেড মজফফর আহমদকে পজ্ঠে- 
পোষক করে প্রথম পশ্চিমবঙ্গ নজবুল অকাদোম” গাঁঠিত হয়। 
সভাপতি ম.খ্য বিচারপাঁত শংকরপ্রসাদ নর, কোষাধ্যক্ষ -াবিচারপাঁত 
এস. এ. মাসংদ, সাধারণ সম্পাদক-কজ্পতরহ সেনগ-প্ত ॥ সদস্য - 
কাব দুগদাস সরকার, দিলীপ চক্রবতর্, আবুল কাশেম রাহমনীদ্দন, 
ঠসদ্ধেম্বর মুখোপাধ্যায়, সংপ্রভা সরকার, জ্ঞান দত্ত, মুকুলচন্দ্র চক্রবতাঁ, 
আময়কুমার হাটা প্রমুখ । 


১৮৫ 


কাজী নজরুলকে প্রথম রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনা-দানের জন্য প্রয়োজনশয় 
ব্যবস্থা করতে রাজ্য-সরকার কর্তৃক একটি উপদেষ্টা-কাঁমাটি গঠন করা 
হয়, এগারোজন সদস্যাঁনয়ে । সদস্যগণ হলেন- পাঁবর গঙ্গোপাধ্যায়, 
মন্মথ রায়, সুধণ প্রধান, সুভাষ ম.খোপাধ্যায়, কাজী আনরংদ্ধ, শচন্ময় 
চট্টোপাধ্যায়, সপ্রভা সরকার, সন্তোষ সেনগপ্ত, নশীতশ বাগাঁচ। 
আহ্বায়ক--কলপতরু সেনগন্্ত । প্বান্তকা-সম্পাদক- আঁময়কমার 
সেন। 


নজরুল-রচনাবলণ প্রকাশের জন্য একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা 
হয়। সম্পাদকমণ্ডলশীতে ছিলেন--প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, পাঁবন্র 
গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ ম.থোপাধ্যায়। সংশশলকুমার গপ্ত, নসাতশ 
বাগাঁচ প্রমুখ । মমজফফর আহমদের পরামর্শে এই সম্পাদকমণ্ডলন 
[তিনখণ্ড পাশ্ড্লীপ তৈরী করোছলেন এবং সরকার থেকে কাঁপ- 
রাইটের সমস্যা সম্পকে একটা উপায় বার করা হয়োছল । দ.ভগ্গি- 
বশতঃ য.ন্তফ্রণ্ট সরকার ভেঙে দেওয়াতে, রচনাবলী প্রকাশ সম্ভব হয় 
না এবং সরকারা-দপ্তর থেকে পাস্ডীলাপ খোয়া যায় ।”, 

__প্রাণতোধষ চট্রোপাধ্যায়। কাজী নজরল । ৩য় পর্ব । পঃ৪২-৪৪ 


[ 


পারা শঙ্ট-_-& 
[_] সম্মানপজ সংবর্না পুরস্কার 1) 


১৩৭৬, ২৭ মাঘ | সেওড়াফ.িলশিনবাসী রপ্‌বাশংকর রায় কর্তৃক 
প্রদত্ত সম্মানপন্রের অংশ-বশেষ ঃ 
'নতা যাহা নিত্য যাহা, যাহা 1চরশ্তন 
মনের মীন্দরে তারে সদা করেছ পালন । 
প্রণাম তোমারে বাবংবার হে চারণ-কীব 
আব*বাসের বি*বমাঝে আঁকয়াছ 1বশবাসের ছাঁব। 
১৩৭৭, ২৭ ভাদ্র।। শেওড়াফহাল মধচক 'সাহত্য-সংসদের' পক্ষ হতে 
আগ্ুবশণার চিতন্রসহ সম্মানপন্র প্রদান করেন সংসদ-প্রীতজ্ঞাতা 


১৮৬ 


সাললচন্দ্র ঘোষ। সম্মানপন্রাটর উপরে প্রাণতোষকে 'আগ্মিমন্ত্ 
স্বদেশপ্রাণ” বলে উল্লেখ করা হয়েছে । ীলাখিত বাণসর কিছু অংশ 
“হে বিগ্রবী বীর, কবে নবরাগে অরুণ-প্রভাতে 
বার হয়ে আগ্রুতেজে পাঁরপূ্ণ মধ্যাহের জালা 
দীপ্ত শবে করেছ স্বীকার! কত সব'নাশা খেলা 
খেলোছিলে মাতরতী ! 
[বদ্রোহী-কাঁবর সাথে 
বজঞ্ন্ে বজববাণী করছ ঘোষণা । দুই হাতে 
বদ্রোহের, কল্যাণের অভ্রঙেদশী জয়ধবজা তোলা । 
[নপশীড়ত মান.ষের দিকে হদরের দ্বার খোলা 1. 
১৩৭৯ ॥ সেওড়াফীলর নাটা-সংশ্থা নাঢাম তাঁকে 'স্বদেশপ্রাণ সংগ্রামণ' 
সম্বোধন করে বে সম্মানপন্র প্রদান করেন তর কাঁচ কথা ঃ 
“' ধ্বদোহশী কাঁবর দোপর আর সোদর হয়ে একদিন বাংলার দিকে 
[দকে নতুন জীবনেগ বাণন শযীনয়োছল । বাণাব সে সাধনা আজও 
(শ্ধ হয়াঁন । বয়োগার তোমাকে ক্লান্ত করোন । তোমার তারণোের 
স সাধনার ই তধথা এক।পের হৃদয়ে আশা আর উদ্দীপনা জাগয়ে 
তোলে? 
সম্মানপন্ত্রীট পুশ্তক।কারে রাঁচিত ॥ 
তাঁপ ৭২ বৎসর জন্মাদনে সেওড়াফণীলর কিছ; গ,ণমুগ্ধ অননরাগণ 
যে সম্মান সত্র দিয়েছেন তাতে লেখা হয় £ 
'হে প্রাচীন বটবৃক্ষ, আমরা খেন বতর্নান শতাব্দী আতিক্রম কাঁর 
তোমার 'নাশ্চন্ত ভাশ্রয়ে । ত।জকের দনে এই আমাদের 
প্রাথনা 1 
--সম্মানপন্রীটতে সামান্য শোল্পক ছোঁয়া আছে। 
১৯৭২, ১ জ.লাই ॥। শ্রীরামপুর সংগীতি-ভবনের পক্ষ হতে তাঁকে যে 
₹বর্ধনা ও সম্মানপন্ত্র দেওয়া হয়, তাতে লেখা হয়েছে £ 
'হে গবপ্রোহশী, হে ন্যায়ের পথিকৃত, তোমারে জানাই আমাদের 
অকীন্রম ভা্তশ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা ।'' 


১৮৭ 


১৩৮৪, ১৫ আশ্বন ॥ সেওড়াফুলির বাঁসন্দাগণ-প্রদত্ত সম্মানপন্রে 
তাঁকে 'বুগসংক্রাস্তর বিপ্লবী” নামে আভাহত করেন। 


১৯৭৮ ॥। সেওড়াফহীল চারাবাগানের ইগ্ুথ কয়্যার সম্মানপন্রে 
[লখলেন £ 
“ বরেণ্য, বাণী-সাধনার তুম এক 'সদ্ধকাম সাধক । নজরল 
জশবনী-র5নায় তোমার সাফল্যে গবিত আমরা, নান্দতও | 7» 
-_-এই সম্মানপন্রীটতেও আ'গ্মবশণার ছণব আঁকা আছে। 


১৯৮১ ।। বৈদ্যবাটন মালীর বাগান সাংস্কীতিক সংস্থা প্রদত্ত সম্মানপন্র £ 
“হে সংগ্রামী, আপনার স্বাধশনতা-সংগ্রামের অবদান ও স্বাধীনতা- 
উত্তর সংগ্রামী জীবন আমাদের প্রেরণার স্বাক্ষর ।' 
_-সম্মানপল্লাটতে জলন্ত প্রদীপ আঁকা । প্রাণতোষের প্রাণময়তার 
প্রতীক । 


১৩৫, ১১ জৈত্ঠ | চুর্ীলয়ায় নজরুল-অকাদেোমির পক্ষে তাঁকে 
সম্মানপন্র প্রদান করা হয় । সুবহৎ এই সম্মানপন্রে এক জায়গায় 
লেখা আছে ঃ 
'কাঁবকপ্ঠ তোমার মাঝে অন:রাঁণত হয়ে চুরীলয়ার আকাশ-বাতাস 
মুখাঁরত হলো । আমরা সেই স্মঠতক্ষরণ শুনে ভুলে বাবো- ভুলে 
যাবো- বাঙালীর "প্রয় কাব অজস্র নজরুল কথা কইছে তোমার 
কন্ঠে 


তুমি কাঁবতীর্থ পুর্ীলয়াব মাটির মান;ষ না-হলেও আমাদের মনের 
মানষ। রাঢ় বাঙলার শ্যামালমা, মধুভরা বায়ু, মধক্ষরা নদীধারা, 
রাঙামাটর অন.রাগ আঁদগন্ত প্রান্তরের প্রসার, সীমাহীন নশীলমার 
স:ান্টর উল্লাস আর লাবণ্য তোমারও দেহে-মনে-প্রাণে ও আত্মায় 1, 
_-এই সম্মানপত্রীটতেও আগ্মবশণার ছাঁব আছে । 

'বাংলা-কাঁবতা সম্মেলন" কর্তৃক আয়োজত কাঁব-সংবর্ধনায় বলা 
হয়েছে ঃ 

“হে শব্দের প্‌জারণ, বাংলা-কাব্যের সনশল নালমায় আপনার 


৯৮৮ 


উপাচ্ছিতি উজ্জল জ্যোতিজ্কের মত।""'বাংলা কাধতার গকছু 
গহণম.গ্ধ অনুরাগী পাঠক আজকের অন:জ্ঠানে আপনাকে সম্মানিত 
করে নিজেদের ধন্য মনে করাছি । 

_-এই সম্মানপন্ধে অশোক চট্রোপাধ্যায় ও সংশগল রায়ের স্বাক্ষর 
আছে। 

১৩৮০, ১ বৈশাখ ॥ চন্দননগর সংস্কীতি সম্মেলন ও 'ইনস:ঁটাটউট দ্য 
চক্দননগর' প্রাঁতষ্ঞানের পক্ষ হতে প্রদত্ত সম্মানপন্র £ 
“হে বাঁধনহারা 'নিভশক প্রাণ, দেশ-জননশর বন্ধন শ-ংখল ছিন্ন করতে 
বোরয়োছিলে ; সঙ্গে কে এল না-এল ভাবোন, পথে কি আছে না" 
আছে াববেচনা করোন ; তোমাদের সাহসিকতা, তোমাদের নীরব 
নঃস্বাথ দেশসেবা ও আত্মোৎসর্গ আজকের অনেকে ভূলতে 
বসলেও আমরা ভূঁলান, আমাদের মনে তা চির-ভাস্বর 1” 

১৩৮৩ ।। শ্রীরামপুরবাসণ প্রদত্ত সম্মানপত্র £ 
“হে কাব" নজরুলের বিদ্রোহী বাণশর প্রবন্তারূপে তোমার পথ- 
পারক্রমা আজও শেষ হয়ান |" "। 

১৩৮৭ ॥ কলকাতা, ডাফ স্ট্রীট, গশীতমালা মহলা-সাঁমাত | 
প্রজ্ঞনানন্দ-ভবনে সংবধণনা ও সম্মানপন্তর প্রদান । সামাতির অধক্ষা 
কল্যাণন চট্টোপাধ্যায় ও 'জরাসন্ধ/-ভ্রাতুস্পুন্র রণাঁজৎ চক্রবতশর 
উদ্যোগ । 
সুবৃহৎ সম্মানপন্বাটর অংশাবশেষ £ 
'কাঁবর মত তুমিও শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই 
সোঁদন দেখান ; দেখেছ, শমশানের পথে গোরস্থানের পথে তার 
ক্ষ-ধাশীণ মতি, অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা-অত্যাচার-আঁবচারের নিদারুণ 
ব্যথাহত রূপ ।+- 

৭৩ জন্মাদন । বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায় । 
“**হে বিদ্রোহী বন্ধু আমার, 
তোমার এ প্রাচীন দেহে 
তৈরী ক'রে কঠিন বজ্ঞ 
তা-ই তুম তুলে দাও 
আমাদের হাতে |", 

১৮৯১ 


৭৬ জন্মাদন। শ্যামলগ চট্টোপাধ্যায় । 
“জীবনটা যে আলো-আঁধারে ঘেরা, 
আলোর তৃষা 'নয়ে এগিয়ে চল। 
অদ-র পথের শেষে নশ্চয় আছেন 
তোমার জন্যে সেই জ্যোতিময় পুরুষ ।, 

১৩৮৮, ১১ জ্যৈ্ঠ ॥_চুরুীলয়া নজরুল অকাদেমি। “নজর.ল জীবনী- 
কার' হিসাবে 'নজরুল-পুরস্কার”' । অকাদোম লিখেছেন £ 
বরেণ্য শিল্প, কাব কাজ নজরুল ইসলামের ৮২তম জল্মাতাথর 
পণ্যলগ্রে আপনার অসামান্য অবদানের উজ্জল স্বীকীতিস্বরপ এই 
শ্রদ্ধার্ঘ্য উৎসাঁগকৃত হইল । এই আঁভজ্ঞান আপনার উত্তরকালের 
সাধনাকে সমৃদ্ধ করুক 
[শিজ্পশ কাজ লাল সাঁদদীকর আঁকা বিদ্রোহশ-কাঁবর এব 
প্রাতকৃতি উপহার দেওয়া হয়। ছাঁবর নশচে লেখা আছে ঃ 
'নজরুল-জীবনীকার শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে নজরল- 
পুরস্কারের নিদর্শনস্বরূপ কবিতীথ চুরধীলয়ার গোঁরক মৃত্তিকা- 
রাঞ্জত কাঁব-প্রাতকীতি নবোদিত হল ।, 
উপটঢৌকন-স্বর্‌প দেওয়া হল, স্টীলের থাল।, ধুতি, চাদর, একথণ্ড 
নজরুল রচনা-সমগ্র ও একহাজার টাকা । 

১৯৮১, ১৩ জুলাই ॥ পাঁশ্চমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকার তাঁকে নজরহল্-চচার 
পাথকৃৎ হিসাবে চাহত করেন । তাম্রপত্রে উৎকীর্ণ আছে ৪ 
শ্রীপ্রাণতোষ-চট্রোপাধ্যায় সমশপে-_ 
নজর.ল-চচাঁর অন্যতম পাঁথকৃৎ 1হসাবে আপান শ্রদ্ধেয় । আপনার 


অন্তরঙ্গ রচনার মধ্য দয়ে মানুষ ও কাব নজরুলের প্রকৃত পারিচয়াট 
সুন্দরভাবে কটে উঠেছে । জনগণের কাব এবং রাজনোতিক কমশ 
কাজী নজরুল ইসলামের ঘানষ্ঞ সাহচর্য লাভেও আপাঁন ধন্য । 
আজ সমগ্র জাতির পক্ষে আপনাকে সম্বর্ধনা জানাই । আপনার 
দশর্ঘ, সূস্ ও কমণময় জীবন কামনা কারি ।, 
তথ্য ও সংস্কৃত বিভাগ 
পশ্চমবঙ্গ সরকার 


পারশিষ্ট--৬ 
[7] তথা ওভয 0 


১৯৮৩ সালে 'কলকাতা-২০০০* পাঁন্রকার পক্ষ হতৈ সম্পাদক 
জ্যোতময় দত্ত সাক্ষাৎকার নিতে আসেন। একাঁটি অন্তরঙ্গ ছাঁব 
তোলেন এবং ছবির পাঁরাঁচাত-প্রসঙ্গে লেখেন £ 

'নজরূলের যৌবনের বন্ধু প্রাণতে।ষ চট্টোপাধ্যায়, যাঁকে নজরুল- 
সম্পূন্ত দালল ও বইয়ের চলমান মহাফেজখানা বলে বর্ণনা করা হয়। 
এর সংগ্রহে নজরুলের অনেকগঠল গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ আছে যা 
কোন আধাীনক িশলপ-তস্কর বহহ সহম্্র ডলার মূল্যে মাকিন ও 
বাংলাদেশ 'ব*বাবদ্যালয়কে বাক করতে পারেন!  প্রাণতোষ ও 
নজরুল একসঙ্গে বিদ্রোহের ভাবনায় দশীক্ষত হন ; পরে নজর,ল 
বদলালেও প্রাণতোষ বদলানান ৷ ছাঁবই প্রমাণ, না-আছে তার আঙ্গুলে 
আবাট, না-আছে নধর তন.তে পৈতে ।”১ 

এই পাঁত্রকাতেই সাংবাঁদক রপগ্জন সেন 'নজর,ল-সংস্কীতির ভক্ষক 
ও রক্ষক" এক আঁটোসাটো প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন £ 

“নতাই ঘটকের স্মৃতিচরণ সংযোজনের আগে আর-একাঁটি আশ্চর্য 
মনূষের কথা বলতে চাই । তান হলেন- প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় । 
যাঁর ঠিকানা পেয়োছলাম নিতাই ঘটকের ডায়োর থেকে । রঞ্জন 
আরও িীলখলেন £ 

প্রাণতোষ নজরনল-াবষয়ে ভুল তথ্য একেবারে বরদাস্ত করতে 
পারেন না। 'নন্দন"-পাত্রকায় সরোজমোহন মিত্র লিখলেন, নজরুল 
মদ খেয়ে মাতলাম করতেন । কিন্তু আমরা যাঁরা তাঁকে ঘাঁন্ঠভাবে 
দেখোঁছ তাঁরা জান, সাজা-পান খেলেও নজর:লের পান-দোষ ছল 
না।হ 

একবার কাব বিষ্ণু দে-র অনুরোধে আকাশবাণশ কলকাতা 
কেন্দ্রের কয়েকজন কমর জরাসন্ধের ভাইপো রণাঁজৎ চক্লবতর্ঁ-সহ তাঁরি 
কাছে আসেন টেপ-রেকডরি নিয়ে ৷ তাঁরা প্রাণতোষকে নজরধল-সম্বন্ধে 
নানা প্রশ্ন করেন এবং প্রাণতোধষ তার উত্তর দেন। নজর.লের ঝড়' ও 


৯০৯ 


“মানুষ” কাঁবতা দু আবৃন্ত করেন। ছাঁব তোলেন । দলট নানা 
গুীণজনের সাক্ষাৎকারের পাশাপাঁশ প্রাণতোষের সাক্ষাংকারিও টেপ- 
রেকডারে ধরে রেখেছেন । এ এক দুল“ভ সংগ্রহ । 


পপ পা ০ম 


১ কলকাতা-২০০০-- প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, জংলাই ১৯৯৮৩ 
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সপপপাপপাপপ পপ বাস পশম পা 


“শোকাচ্ছন্ন হওয়া একটা আত্মীবলাপের ব্যাপার । তাই নিজের 
পতাকা এবং গনজের ওপর 'নভর করে দড়পায়ে এাগয়ে যাবার কথা 
কবি বলেছেন । নজরুলের "লয় হতে পারে না। তান তাঁর 
লেখনশর মধ্যে বেচে থাকবেন । বেছে থাকবেন 'নপশাডত, বাত, 
শোঁষ্ত, সব্হারা মানুষের মধ্যে যার।, জাঁমতে চাষ করেও অনাহারশ ; 
কাপড় ব.নেও নগ্ু, দ্‌ট হাত যার সম্বল, তার শ্রম বিক্লুয় করেও সম্তান- 
সন্তাঁত পাঁরবার ?নয়ে পাঁকের মধ্যে বাস্তর স্বাস্থাহশীন আব্হাওয়ায় বাস 
করছে; শিক্ষার আলো যাদের কাছে দূর অস্ত, যারা “ব্যথার সাঁতা”- 
পানী, পার হতে পারছে না জীবনের ভেলা ঠেলে-গেলে, বনজর.ল 
তাদের কাব বলেই অ-মৃত। 

_-জশবনের এই আনবাধ' মৃত কিছ ঝড় কথা নয়; বড় কথা 
হল সেটাই যাঁরা শ্রেষ্ত বানন দষে যান, সেই বানীকে অন.সরণ করা । 
চারপ্রে-কাজে-অভ্যাসের মাধ্যমে তাকে ফশাটয়ে তোলা । তানা করে 
মৃত্যুকে বড় করে তোলাব মধ্যে একটা আফমের নেশা আছে। যে 
নেশায় কবর শোষিত মানষকে ভালবাসার কথ।টাকে ভুলিয়ে অন্যার্দকে 
সারয়ে নেবার চেস্টা প্রকট হয়ে উঠেছে, যাতে শ্রামক-কৃষক-মেহনতশ 
মান.ষের জীবনের রুপাস্তর না ঘটে। 

আজ মৃতুঞ্জয়ী নজরুলের গান গেয়ে, কাঁবতা-প্রবন্ধ পড়ে 
দঢপায়ে, দ্‌ঢমনে, গ্রামে-গঞ্জে-বাঁশুতে গিয়ে মেহন ৩৭ মানন্ষকে উদ্বোধন 
করতে হবে । -বাীরের মত মাথা তুলে যৌদন জাগ্রত মন,ষ্যত্বে আমরা 


শোষণম,ন্ত সমাজ-প্রাতচ্ঠায় ব্রতী হতে পারল, সোঁদনই আমাদের 
'নজরুল-স্মরণ' সাক হবে |” শপ্রাণতোষ চটোপাধ্যায় । মিত্যুজয়ী 
নজরল” । নজরুল অকাদেোম পাত্রকা. ৮০ জল্মজয়ন্তী সংখ্যা ১৯৭৯ ! 
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পাঁরাঁশষ্ট-_৮ 
72 অজরুজঅ-পুতক্ষার [0 
[ নজর.মল-অকাদোম, চুরীলয়া ] 


১৯৮০ || দনেশ দাস, কঙ্পতর সেনগনপত, আউরবালা দেবী 
১৯৮৯ 1 প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ চোধুরস, ইন্দ্‌বালা দেবী 
১৯৮২ || িদ্ধেশবর ম.খোপাধ্যায়, আজাহারউদ্দীন খান 
১৯৮৩ ॥। নিতাই ঘটক, আবদধল কাঁদর (বাংলাদেশ ) 
১৯৮৪ ॥॥ জগৎ ঘটক, সোহারাব হোপেন (বাংলাদেশ ) 
১৯৮৫ ।। ধীরেন্দ্ুচন্দ্র মিত্র, রাঁফিকুল ইসলাম ( বাংলাদেশ ) 
১৯৮৬ | সহপ্রভা সরকার. সেখ লুতফর রহমান (বাংলাদেশ ) 
১৯৮৭ | বিমান ম.খোপাধ্যায় (নজর.মল-গনীতিকার ) 

৬ সুশীল্পকুমার গুপ্ত (নজরুল-সাহত্য গবেষক ) 
১৯৮৮ ॥। সুকুমার মিনু 

জনাব শাহাবদ্দন আহমদ (নজর.ল-সাহত্য-গবেষণা ) 
১৯৮১৯ | ধীরেন বস., ফেরস্টেনী রহমান (বাংলাদেশ ) 10 


২ শা পাশাপাশি 


'নজরুল-অকাদোমি (কলকাতা ) প্রাতি বছর দ.শতনজন করে 
নজরুল-গশীতির ?শজ্পীকে কাঁবর জল্মোংসব উপলক্ষে সংবর্ধনা 
দিতেন । সংবর্ধনা দয়েছেন- আঙ্লবালা দেবী, ইন্দুবালা দেব, 
কমলা ঝাঁরয়া, রাধারানশ দেব, ঘুথকা রায়, কমল দাশগপ্ত, জগৎ 
ঘটক, নিতাই ঘউক, সিত্ধে*বর মখোপাধ)র, ধীরেন্দ্রচদ্ত্র মিত্র, স.প্রভা 
সরকার প্রমহখ গীণজনকে । জন্মোৎলব উপলক্ষে প্রকাশিত অকাদোমর 
স্মারক পন্তিকাগহাঁল কাঁবর মূল্যায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে । 


অকাদোমর প্রধান সংগঠক কজ্পতর সেনগুপ্ত চুরুলয়ায় নজরুল- 
স্মাতিরক্ষা ও নজর,ল-্চচত্ি দকে আঁধক উৎসাহ প্রকাশ করেন । 
চুরাঁলয়ার 'নজরহল-মেলা'-র পাঁরকঞজ্গনা ও উৎসাহ তাঁরই 1” 
__ প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় । কাজী নজরুল, তৃতীয় পর, পৃঃ 9৪-৪৫ 
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